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মান্বতত্ত। 





শ্রীবীরেশ্বর পাড়ে প্রণীত। 





২৭ নং কর্ণওয়।লিস দ্ীট, কলিকাতা । 
পাড়ে ত্রাদাপ মাধ্যপুস্তকা লক হইতে প্রকাশিত । 





দ্বিতীয় সৎস্করণ। 


কলিকাতা, 
৫৪11১ নং গ্রে স্ত্রীর আব্ষ্যযন্্রে 
প্রীগিরিশচন্ত্র দোষ দ্বার। মদ্বিত। 


আবিদ, ১ ০৮ সাল। 
১২৭৮ 


কিন্তু ুঃখের [বষয়, ইহার বিক্রয় নিতাই অল্প । সহ খওমাত্র 
পুস্তক..সুদ্রিত হইয়াছিল) অথচ ৮ বংসর পরে পুনঃমুদ্রান্বণ 
হইতেছে। আৃতরাং ইহাতে অর্থগ্রাভের আশা কিছুমাত্র নাই। 
কিন্তু তাহা না থার্চিলেও, যে অগিপ্রায়ে মানবতব প্রকাশ 
করিয়াছিলাম, সে অডিগ্রাগ দিদ্ধ হইতে ছারন্ত হইয়াছে দেখি- 
রাই আমি যথেষ্ট স্থবী হইয়াছি, শিক্ষিতগধের মতিগতি একফণে 
অনেক ফিরিয়াছে, এমন কি মানবতন্ব প্রকাশের পূর্বলময়ের 
সহিত এ সময্বেত্র তুলনায় এক্ষণে বুগান্তর ওপাস্থত হইয়াছে 
বলা যায়। আদার চেষ্টায় এ পরিবর্তন সংবটিত হয় নাই বটে, 
কিন্তু মানবতর প্রকা,শত হইখার পর হইতেই যে সকলের 
চিন্তা সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাতে আর স্ন্দহ নাই। 
হতরাং দানবতত্ব আমার ও বঙ্গবাসীর বড় আদরের ধন। 
হাই এবারে ইহাকে উত্তমরূপ বাধাই করা হইণ। অথচ 
ল্য ক্চুদাত্র বৃ'্ধ করা হইল না। 
আম বলিরাছলাম, অন্ঠান্ত আলোচ্য ন্ষিগ্ন সব গ্রে 
শাওনা কগিব তদগরসারে আমি হিন খানি মাসক পঞ্র 
কাশ করিধাছিদান ও জাহুদী নামক পত্রে সে সকলের 
গোচনা কবিভেছিলাম-। কিন্তু ্ঃখের বিষয় আর্থিক আনস্থা 
৮ ভাল নহে, পোষা অনেকগুলি, আবশ্যক ব্যয়ের 
টু শা হওয়ায় কয়েকখানি স্ুপপাঠ্য পুস্তক প্রথরন 
তে বাপ্য হইতে হইল। সেই জন্য ও শারীরিক অসুস্থতা 
মার সে চেষ্টা করিতে পারি নাই। পরিশেষে ধর্শ বিজ্ঞান 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রতিজ্ঞাভার হইতে 
ইন্াছি। মনে করিয়াছলাম, এই দ্বিতীয় সংদ্বরণে কঙক- 


1%5 


"লি প্রবন্ধ বাঁড়াইয়! দিব । কিন্তু কি দৈব বিড়ম্বনা) এই 
সংস্করণ আর্ত হইবার পর, প্রিয্নতম শিশুসস্তানগণের একমাত্র 
আশ্রর-মামার পত্বী অবীলে আমাদিগকে ত্যাগ করিয়। গেলেন 
এক্ষণে আমি শার্টারক ও মানসিক উভয্তু প্রকার কষ্ট পাইতেছি 
শিশুসস্তনিগণের জন্ত অতিশয় বাতিব্যস্ত হইয়াছি। কো; 
প্রকারে সংস্করণকার্ধ্য সম্পন্ন করিলাম । এ অবস্থাতে ও অন 
পরিবর্তিত ও পরিবাধত হহয়াছে। 

পত্বীর ইদানান্তন মঙ্গলের অন্য মানবতত্ব ত্বাহার না 
উত্সগীকৃত হইল এবং ইহার বিক্রযফল--অর্থ মাতৃহীন শি? 
সন্তানগণের জন্য স্থির করিলাম। পাঠকগণ এই শোক ছুঃখ-সন্তঃ 
সময়ে লিখিত বিষয়ের দোষভাগ গ্রহণ না করিলে বাধিত হইব 


কপিকাতা, রি 
) শ্রীবীরেশ্বর শন্ম। | 
১৯এ আশ্বিন ১২৯৮। 


মানবতত্বসন্বন্ধে সম্পাদকগণের মত। 
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এখনকার দিনে কোন আধ্যান্মিক বা সামাজিক বিষয়ে কিছু 
লিখিতে গিয়া যিনি মিল স্পেন্সরের মাথামুণ্ডের চর্বিত চর্কণ 
না করেন, তিনি একজন অপূর্ব গ্রন্থকার । মানবতত্বপ্রণেতাও 
অপূর্ব গ্রন্থকার ) তাহার গ্রস্থও অপুর্ব । ইহার সর্বত্রই স্বাধীন 
চিন্তার পরিচন্ন পাওয়া যার। মানবের সহিত ঈশ্ববেব এবং বাহ্য 
জগতের সম্বন্ধ জানিলে, মানবের কর্তব্য কতদূর বুঝিতে পার যায়, 
ধর্ম কাহাকে বলে, শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত-_মানবজীবনের 
উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি গুরুতর বিষয়ে বীরেশ্বর বাবু সত্য সতাই 
চিন্ত। করিয়াছেন, এবং সেই চিন্তার ফল-_মানব্তত্বে প্রকাশিত 
করিয়াছেন। এই পাশ্চাত্য সভ্যর্তীর ছায়ায় প্রায় অন্বীভৃত 


., দেশে এইনপ গ্রন্থের বছল প্রচার হওয়। আমাদের একান্ত 
অভিলষণীয়। | সাধারণী। 


বীরেশ্বর বাবু যদদি এই গ্রস্থখানা| বাক্গালাতে না লিখিয়! ইংরা- 
জিতে লিখিতেন ও বিলাতের কোন খ্যাতনামা যন্ত্রে ছাপাইতেন, 
তাহা হইলে তিনি মুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মাধ উচ্চাসন প্রাপ্ত 
হইতেন। আমরা উপন্তাসের ন্তায় আগ্রহ সহকারে মানবতত্ব 


পাঠ করিয়াছি। তাহার ক্ষমতাকে অন্তরের সহিত প্রশংসা করি । 
যুক্তির দৃঢ়বন্ধন, ভাষার সরলতা! ও চিন্তার গভীরতার জন্ত মানব- 
তৰ বঙ্গনাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবে । . চারুবার্তা। 
বাঞ্ালানাহিতো* মানবতত্বের ন্তাক় গ্রগ্রপাঠ সকল সময়ে 
হইয়। উঠে না। বীরেশ্বর বাবু বিবক্ষণ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। 
হিন্দুজ্াতীয় বলিয়া ধাহার! আপনাদিগের পরিটয়*দেওয়া! গৌর- 
বের বিষগন বিবেচন] করেন, তাহাদের প্রত্যেককে আমরা 
মানবতত্ব পাঠ করিতে অন্থরোধ না| করিয়। ক্ষান্ত থাকিতে 
পাবিলাম ন1। নববিভীকর। ২৭ শে কার্তিক ১৯৯০। 
যানবতন্ব পাঠ করিলৈ পাঠকেরা কেবল যে অধিকাংশ 
বিষয়ের সংসিদ্ধান্ত জানিতে পারিবেন তাহা নয় বিশ্তদ্দী” 
বাঙ্গাল! শিক্ষা করিতে পারিবেন। রচনার বিল্লক্ষণ উর্জন্বলত] 


ও প্রাপ্তলতা জাছে। ঘোন্প্রকাশ। ১৯শে আঘাঢ়। 
প্রয়োঞ্জনীয় বিষয় নকলে পরিপূর্ণ। পৃস্তকুখানি কাজেরই 
বটে। ঢাকাগ্রকাশ। 


তাহার স্বাদীন মন ও অগ্রতিরুদ্ধ চিন্তার পরিচয় পাইয়া 
প্রত্যেক পাঠর্ক পুলকিত হইবেন। ইহ! সকলেরই পাঠ কর! 
বিধেয়। আধ্যদর্শন | 

সকল দিক দেখা, স্বাধীনভাবে চিন্তা কর, নিজের মনের 
কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারা, এই সকল উচ্গুণের 
অনেকানেক চিহু ইহার পূর্ব প্রণীত গ্রন্থ গুলিতে দেখিতে পাওয়। 
যায়, কিন্ত এই মানবতত্বে ত সকল,গুণ অতি হুন্দররূপেই বিক- 
শিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে অনেক গুলি অতি গুরুতর বিষয়ের 
সমালোচনা! হইয়াছে । সকল প্রবন্ধগুলি অতি দরল রীতিষ্রমে 


এবং স্বাধীনভাবে লিখিত। গ্রন্থথানিতে ভাক্তপাঙ্ডিত্যের এবং 
ভাক্তভাবুকতার লেশমাত্র নাই। মানবতন্বপ্রণয়নের উদ্দেশ্য 
অতি অপূর্ব । এডুকেশন গেজেট । 
গ্রন্থকার প্রত্যেক,আলোচ্য বিষয়েই নিলু্র সম্পূর্ণ স্বাধীন- 
চিন্ত ও গ্রগ় গবেষণার শ্রেতি ঢালিগ দিয়াছেন। ধাহারা 
ইউরোপীয় সঙ্গতার বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাদিগকে বীরেশ্বর 
বাবুর এগ্রস্থের উপসংহারভাগটী বিশেষ করিয়া মনোযোগের 
সহিত অধ্যয়ন করিত অনুরোধ করি। এই অংশে গ্রন্থকার 
ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার সহিত আধুনিক যুরো'পীয় সভ্যতার 
তুলনা করিয়া পরস্পরের দোবগুণ বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যব- 
নন।" জবরিয়। পাঠকের নন্ুণে দেদীপ্যনধূপে ধরিয়া দিয়াছেন। 
জী বর্ধমান সভ্ভীবনী। 
প্রতোক মনুযোর হী প্রযোধুনীর বিষয় জমৃহ অই গ্রে 
আলোচিত হইয়াছে। বীবেশ্বর বাবু একজন চিন্তাশীল ও 
স্ুলেখক, মানবতত্ব তাহার উজ্জলতর দৃষ্টান্ত । মাণবতত্ব বাঙ্গালা 
ভাবার" অনেক অভাব পৃবণ করিয়াছে। রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ। 
আমরা আশা করি পাঠকগণ মানবতত্ব যন্রহকানে পাঠ 
করিয়া লেখকের শ্রম, চিন্তাীলতা,' লিপিকুশলতার যথোচিত 


,সম্মানন। করিবেন । সারস্বত পত্র, ১৩ই স্যোষ্ঠ ১২৯০। 
আমরা এই সুন্দর চিন্তাপূর্ণ পুস্তকখানি আগ্রাহের সহিত 
পাঠ করিয়াছি। ভারতমিহির ১৯ই শ্রাবণ ১২৯৭। 


স্থানাভাবে নকল দেওয়।! হইল না।। 


ঠক 


মানব-তর্ত। 
উপক্রমণিকা। 


মানব বলিলে আমরা ছুই হস্ত ছই পদবিশিষ্ট জী'বমাত্রকেই 
শি । সুতরাং বৃহৎ অন্টালিকাবাসী উজ্জল হীরকমত্তিত বেশধারী 
'কহাপরাক্রান্ত সম্রাটও মানব, জীর্ণকুটারবাসী শত্তীগ্রদ্থযুক্ত বসন- 
১ম্বারী অনাহারশীর্ঘ দরিদ্রও মানব) প্রধর-বুদ্ধিসম্পর চাণকা রিসিলু 
প্রভৃতিও মানব, গওমূর্থ গদীধরচন্, বিদ্যাদিগগাজ প্রড়তিও 
ক্লানব ) মহাবীর ভীগ্ম, অর্জন, সেকদার, বোনাপাটা প্রন্থতিও 
আনব, দাসন্ববাবসারী মসিজীবী আধুনিক বঙ্গবাসীয়াও মানব; 
ফালিদাদ, ভারবি, আর্ধতটট, দেক্ষপিয্র, নিউটল প্রতি 
নীষাসম্পন্ন বাক্তিবর্গও মানব এবং অনক্ষর ও ফুসংস্কার- 
ভুলু, কালুও মানব ন্ুসত্য বুদ্ধিমান্‌ স্ুরূপ আর্ধ্য, ফরাসী, 
ংলসীয়গণও মানব, নিতান্ত অসভ্য কদাকার কাফি, নাগা, 
প্রভৃতিও মানব; জঘন্ দুর্গন্ধ স্তক্কারূঃজনরু-কার্ধয-ব্যবসায়ী 
ড়, মেখর, মুদরাশ ্রত্তৃতিরাও মানব, অতি পরিগাটা রূপে 
সরিচ্ছ্ নুগন্ধলেপী বাবুরাও মানব । এই গ্রকারে দেখা যায়, যে, 
নামধারী জীবের মৃধ্যে পরম্পরের এত গ্রভেদ যে, একের 
সন্ধে অপরকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না। প্রথমোক্তকে 
বলিলে শেযোক্তকে পণ্ড এবং লেযোক্তকে মানর বলিলে 
ক দেবতা বলিতে হয়। অধিক কি, প্রভেদের পরি- 
॥এত অধিক যে, এক ঞঁন মানব অপর মানবের ছায়া প্র্শ 


২. মানবন্তত্ব। 


করিবারও যোগ্য হয়। বিষ্ঠা-পৃতি-গন্ধবিশিষ্ট স্তষ্কর-জনক চীর- 
বসনধারী অনক্ষর মেথর কি কখনও হীরকথচিত বেশধারী 
সুগন্দ্রব্য-চর্ছিত অপরিমিত্র বলশালী মহাপ্রাজ্ নরপতির নিকট 
দণ্ডায়মান হইতে পারে ? না সে তাহার সহিত বাক্যাপাপ করি- 
বার সাঁহস করিতে পারে? নরপতি কি মেথরকে আপনার 
সজাতি মনে ককির়! সহান্ৃভূতি প্রকাশ করিতে পারেন? ন! 
মেথরপ্র রাজচক্রবর্তীকে আপনার স্তায় একজন মানব মনে করিয়! 
তাহার সহিত 'প্রেমালাপ করিবার আশা করিতে পারে ? তাহা 
দুরে থাকুক বরং তদ্বিপরীতে রাজ! মেথখরকে আপনার নিতান্ত 
পোষ্য ও প্রয়োজন-স্থষ্ট হস্ত্যশ্বাদির ন্যায় বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট 
জীব বিবেচন1 করেন এবং মেথরও রাজাফে আপনাদের গ্রাতি- 
পালন-জস্ত-স্থষ্ট পরম উপান্ত দেবতা জ্ঞান করিয়! ভক্তি ও ভয়- 
চকিত হইয়া সর্বদ! তাহার আক্তার অপেক্ষা করে। অতএব 
আমর কাহাকে মানব বলিব ? রাজ! ও মেথর উভয়কেই মানব 
বলিব অথব1! উভয়ের একজনকে মানব (বলিয়। অপরকে অন্য 
আখ্য। দিব? মানবের লক্ষণ কি এবং উদ্দেহাই বা কি? যদি ছুই 
হস্ত ছুই পদবিশিষ্ট গৃতিশক্তিসম্পন্ন পদার্থ মাত্রই মানবপদবাচা 
হয়, তনে অবস্তই রাজ ও মেখর উভয়ই মানব। কিন্তু তবে 
তাহাদের 'মধ্যে এত গ্রভেদ কেন ? স্বর্ণ পিত্তলে প্রভেদ কেন? 
বাজ! প্রজায় গ্রভেদ কেন? পণ্ডিতে মূর্থে প্রতেদ কেন? ছুর্বলে 
খীরে প্রন্তেদ কেন? নুরূপে কুৎসিতে প্রভেদ কেন? আকাশ 
পাঁতালে ভেদ কেন? নিক্কষ্ট শ্রেণীর মানবের সহিত পণ্তর এবং 
উচ্চশ্রেণীর মানবের সহিত দেবতার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় কেন? 
যদি মানব মাত্রই এক পদার্থ এবং তাহাদের একই উদ্দেশ্য ও 
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পরিণাম হয় তবে তাহাদের মধ্যে এত গ্রভেদ কেন ? যদি তির 
তির শ্রেণীর মনুষ্য উদ্দেশ্য ও পরিথাম ভিয় হয়, তবে তাহা- 
দিনকে কি প্রকারে এক পদার্থ বুল! ধার এবং তাহাদের অধি- 
কারই বা! কি প্রকারে একরূপ হইতে পারে 1? জ্রম্যহর্ঘ্যনিবাসী 
রাজচক্রবর্ভীর সহিত জীর্ণকুটটারবানীর, অশেষশান্্রজ “দূরদর্শী 
পণ্ডিতের সহিত অনক্ষর ও নিতান্ত মূর্ধের এবুং সভ্যতা£চাক্চিক্য- 
শালী সুন্দর মানবের সহিত নিতান্ত কদাকার অসত্যের যদি 
একই উদ্দেশ্য ও একই পরিপা্ হয়, তবে তাহীদের মধ্যে, এত 
প্রভেদ কেন এবং নেই প্রতেদজনিত মানাপমানেরই বা বিচার 
কেন? ব্যাস, বান্দীকি, বশিষ্ট, নুরদ প্রভৃতি খষিগণ্‌ অশেষ 
জানমাগর মন্থন করিয়া যে উদ্দেশ্য সম্পাদন ও পরিণামে ফেগতি 
লাভ করেন, নিতাস্ত অলক্ষর মদ্যপারী, বেশ্যারত মনুদ্যে রা 
কি সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন ও সেই গতিলাভ করিবেন! 
বৃদ্ধ, ইশা, সুসা, চৈতন্ত প্রভৃতি স্বার্থত্যাগী পরছিতৈকব্রতী মহা- 
পুরুষগণ যে কার্ধা সম্পাদন ও পরিণাম লান্ত করেন, আত্মোদর- 
পূরণরত নরপীড়কগণও কি সেই কার্ধ্য সম্পাদন ও সেই পরিণাঁম 
লাভ করিবেন? পরম দক্বাবান পুরুষ পরে]পক্যুর করিস! যে বিশ্ব- 
কার্ধ্য সাধন করেন, পর্বাপহারা স্বার্থপর নরগণ পরস্থাপহরণ 
করিয়া কি সেই কার্য অনুষ্ঠান করেন ? কষক শন্ত বপন ও শিল্পী 
শিল্পকার্ধ্য করিয়া বিশ্বের যে উদ্দেশ্য'সম্পাদ্ন করেন, বাবুর! - 
কেবল ষাত্র সেই সকল উপভোগ করির! সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন 
করিবেন? তাহা বদি হয় তবে উৎকৃষ্ট ও নিবষ্টের গ্রতেদ কি 
থাকল? তাহ! ন! হইয়া বদি ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য ও পরি-. 
প$ষ ভি হয়, তবে মানব মাত্রই এক পদার্থ কিক্কপে বল! যার ? 
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এই সকল নিগৃড় তব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা! হক্ক। এ 
পর্যন্ত এই সকল তত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, 
তাহার ইয্ত্ব। নাই; কিন্ত তার সর্বববাদী সঙ্গত ফল কিছুই হয় 
নাই) কখনও যে হইবে তাহারও স্থিরতাঁনাই। তবে অনেকে 
এইরূপ অনুমান করেন যে, মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত স্ বস্ত) 
ঈশ্বর-সেবাই মানবেঘু কাধ্য? স্বর্ন, ঈশ্বর-সাযুজ্য-সারূপ্য বা! 
মোক্ষলাভই মানবের মুখ্য উদ্দেশ্য ;) ইহকাল মানবের কার্ধ্য- 
কাল, পরকালের সুখের উদ্দেশেই কাধ্য কর! কর্তব্য) মানব 
মাত্রেই কার্য করিতে সমাধিকারী % তবে যে অবস্থার এরূপ 
প্রভেদ হয়, সে কেবল পূর্ব বা ইহ জন্মের কার্ধ্-ফলে। কেহ 
কেহ বলেন, ঈশ্বর সকল মন্ুষ্যকে সমান করিয়াছেন ও তাহা- 
দিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন । মানব ইচ্ছ। করিয়া সেই স্বাধীন- 
তার অপব্যবহার করাতেই পরস্পর এত ভিন্ন ও হুঃখী হইয়াছে। 
স্থৃতরাং মানৰ্‌ সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বর, সৃষ্টি, 
পরকাল ও পূর্বজন্মাদির বিষয় জানা আবশ্যক । ক্রমে সে 
সকল বিষয় বিবেচনা! করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব আমাদের 
আর একটা বিষয় দ্রেখাআবশ্যক। বিশ্ব কেবল মনুষা লইয়! 
নহে। মানব তিন্ন এই বিশ্বে এত পদার্থ আছে যে, মানব ন। 
থাকিলেও বিশ্বের কিঞ্চিন্াত্র পরিমাণের ন্যুনতা৷ হইত ন1। 
অতএব সে সকল সম্বন্ধে কিঞ্চিং আলোচনা কর। আবশ্যক । 

যাহা কিছু আমাদের ইন্জিয় গ্রাহ্‌ হয়, আমরা তাহারই সত্তা! 
অন্গভব করি। তাহার কতকগুলিকে পদার্থ ও কতকগুলিকে 
পদ্দার্থের শক্তি বলিয়! নির্দেশ করি । আমর! বলিয়া থাকি, বাহার 
সত্তা আছে, তাহা কোন না! কোন প্রয়োজনোদ্েশে সৃষ্ট হইয়াছে) 
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বিনা! প্রয়োজনে কিছুই হুট হুয় নাই। সেই জন্ত ঘাহার প্রায়ো- 
জন আমাদের বুদ্ধিতে অহ্ভৃত হয় না; তাঁহারও কোন প্রকারে 
প্রয্বোজন কল্পনা করিয়া লই। জধিক কি ব্যাস, সর্প, রোগ, 
ত্য প্রস্থৃতি যে সকল” হইতে ল্পষ্ট ম্পকার “ছয় দেখা যাইতেছে, 
সে সকল হইতেও কোন না কোন উপকার হয কল্পনা করিষা! 
থাকি। কিস্ত কেন এন্সপ কল্পনা করি, তাহা বলিতে পারি না। 
বোধ হয় ঈশ্বর যাহা স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা! (যে অপ্রয়োজনীয় 
এরূপ সম্ভাবনা করা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য, এইন্ধপ 
বিবেচনা! করিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকি । ঈশ্বরকত পদার্থ ষে 
বিনা উদ্দেশে স্যষ্ট হইয়াছে, তাহা! আমাদিগের বলিতে সাহস হস্গ 
না। কিন্ত পরিজ্ঞাসা করি, কাহার প্রয়োক্ষন সাধনের জন্ক সমু" 
দায় স্থষ্ট হইয়াছে? এখানে মানব বক্তা, স্থৃতরাং মানব বলিবেন 
মানবের উপকারের জন্য সমুদায় স্যষ্ট হইয়াছে। চক্র, সুর্য, 
গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, জল, বায়ু, সর্প, ব্যাত্র, রোগ. মৃত্যু সমুদায়ই 
মানবের উপকারের জন্ত স্থষ্ট হইয়াছে। বদি বানরের হস্তে কুলম 
থাঁকিত, তাহ! হইলে বোধ হয় তাহারাও বলিত যে, মানবের 
সহিত সমুদায় বিশ্ব বানরের কল্যাণের নিমিত্ত সই হইয়াছে। 
আচ্ছা মানব! তোমারই কথায় শ্বীকার করা গেল যে, তোমারই 
জন্ত সমুদায় স্ষ্ট হইগ্লাছে । এক্ষণে ,বল দেখি, তুমি কাহার 
উপকারের জন্ত স্ুষ্-হইয়াছ? যখন তুমি বলিতে, বিন! 
প্রয়োজনে কিছুই স্থষ্ট হয় নাই, তখন তোমারও স্থষ্টি বিন! 
প্রয়োজনে হয় নাই বুলিতে হইবে । “অপরাপর পদাথ তোমারই 
প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে স্থষ্ট হইয়াছে বলিতেছ, কিন্ত তোমার 
স্্টির প্রয়োদন কি? যদি বল, মানবগণ পরস্পর স্বজাতির 
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উপকারে জন্ত প্রয়োজন, তাহা! হইলে প্ররুত উত্তর হইল না। 
মানবঙ্গাতি দ্বারা! বিশ্বের ব অপর কাহারও কি প্রয়োজন সাঁধিত 
হয়, তাহা তুমি বলিলে না। তুমিই কি এই বিশ্বের সর্বস্থ ? তুমি 
কি স্বয়স্ত ই তুমি কি'ম্বাবীন? যখন তোমার জন্ম মৃত্যু তোমার 
ইচ্ছাধীন নহে, অপরাপূর পদার্থের স্তায় তোমারও যখন জন মৃত্যু 
আছে, তখন তুমি কি''বলিয়! বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে 
ভিন্ন স্বত্ব আকাজ্ষু কর? যদি অপরাপর পদার্থের স্ষ্টি প্রয়োজন- 
জন্য হইয় থাকে, তবে তোমারও সৃষ্টি প্রয়োজন-জন্য হইয়াছে 
বলিতে হইবে। যদি তুমি বিনা-প্র্য়াজন-্থষ্ট বাঁ অকারণস স্তূত 
হও, তবে অন্ত পদার্থ সকলকেও সেইরূপ অকারণসস্ভৃত বলিবে 
না! কেন? যদি বল ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে মানবের 
সথষ্টি হইয়াছে; তাহ! হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের আবার 
প্রয়োজন কি? যদি থাকে, তবে অপর পদার্থ নকলও তাহার 
প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে স্থষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে । তোমার 
উপকারের জন্য সমুদায় স্থষ্ট হইয়াছে একথ। বলিবার তোমার 
অধিকাঁর কি? তুমি এইমাত্র বলিতে পার যে, তোমার শক্তি 
পৃথিবীস্থ অপরাপর" পার্থ হইতে অধিক; সেই বলেই তোমরা 

পৃথিবীর সকল পদার্থের উপর রাজত্ব করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি প্র শক্তি কি তোমার স্বোপার্জিত ? তাহা। যদি. না হয়, 
তবে তোমাদদিগকে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্মী 
বলম্বী বল! যায় কি প্রকারে ? যাহ! হউক, মানৰ কি, তাহার 
কার্য কি, উদ্দেশ্ত কিও পরিণাম কি তাহা জানিতে হইলে মান- 
বের আদি দেখা আবশ্তক। সুতরাং বিশ্বের আদি দেখা৷ আবশ্তক। 


'প্রথম পরিচ্ছেদ। 
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বিশ্ব! 


বিশ্বের আদি দেখিব, কিন্তু আমাদের তাহা দেখিবার ক্ষমতা 
আছে কি না? আমর1 কখনও কি কো পদার্থের আদি দেখি- 
য়াছি? যদি না দেখিয়া থাকি, তবে বিশ্বেরে আদি দেখিতে 
আমাদিগের ইচ্ছা হয় কেন? মানব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, 
তাহারা পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও কারণ অন্বেষণ করে। ইহার 
কারণ কি? মানবের সম্মুখে যাহা কিছু ঘটে, তাচারই পূর্বে 
তাহার একটা পূর্বাবস্থা দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তাহারা 
শেষোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়া থাকে। ঘটন! বিশেষের পূর্বে 
ঘটনা বিশেষ নাই, এরূপ অবস্থা মানব কখনই দেখিতে পায় না; 
স্থতরাং মানবের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে বে, ঘটন! মাত্রেরই পূর্বে 
ঘটনাবিশেষ বা কারণ আছে। এই সংস্কার বা জ্ঞানের বশুবর্ত 
হইয়াই তাহারা পদার্থ মাত্রেরই কারণ অন্থেষণ করে । কিন্ত 
আদি কাহাকে বলে? প্রথম, অবস্থা অর্থাৎ*্যাহার পূর্বে কিছুই 
ছিল না, তাহাকেই ত আদি বলিতে হইবে? আমরা কি সেরূপ 
অবস্থাপন্ন কোন পদার্থ দেখিয়াছি? কোন পদার্থের আদি কারণ 
বা প্রথম অবস্থা কি,আমরা কখন ও দেখিয়াছি? যে সকল কারণ 
আমরা দেখিয়া থাকি সে সকল কি মাদি কারণ? তোমার ভূমিষ্ঠ 
হওন কালীন অবস্থুকে কি তোমার*্আদি বলিবে? কখনই না। 
কেননা তৎপূর্ধে তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, তাহার পূর্বে তোম্মুর 
“পিতা মাতার শোণিতে ছিলে, তাহার পূর্বে গবাদি জীবদেহে ও 
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ধান্তাদিতে বর্তমান ছিলে এবং তাহা রও পূর্বে মৃত্তিকা, জল বায়ু 
প্রভৃতিতে অধিঠিত ছিলে । এইরূপ যত অন্বেষণ করিবে, ততই 
তোমার অশ্রিম অবস্থা অসংখ্য প্রকার হইয়া! পড়িবে ? কোনমতে 
তোমার আদিম অবস্থার অনুযন্ধান পাইবে না । অতএব যাহাকে 
তোমার উৎপৃততি বলিলে, তাহা! তোমার উৎপত্তি নহে, অবস্থা- 
স্তর মাত্র। পুর্বে তোমার নরদেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু যে 
সকল পদার্থ হইতে তোমার দেহ নির্টিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই 
বর্তমান ছিল। তুমি মেঘকে বৃষ্টির কারণ বল, কিন্ত মেঘ বাপ্প 
হইতে জন্মে; বাষ্প আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জল 
ছিল, তাহাই হইল । যে সকল*্পদার্থ লইয়া! তোমার দেহ গঠিত, 
তোমার মৃত্যু হইলে আবার তাহাই হইবে । তাই শান্ত্রকারেরা 
“পঞ্চে পঞ্চ মিশে” কহেন। ভুমি বীজকে বৃক্ষের কাঁরণ বল, 
কিন্ত বৃক্ষই আবার বীজের “কারণ। অতএব তুমি বীজ ও বৃক্ষ 
ইহার মধ্যে কাহাকে আদিম কারণ বলিবে? এই প্রকারে 
দেখিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, কোন পদার্থেরই আদি পাওয়! 
যায় না। যাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হইতেছে, সে উৎগন্কি বা বিনাশ নহে, অবস্থাস্তর মাত্র। 
যেমন মৃত্ভিক ঘট হইতেছে, স্বর্ণ অলঙ্কার হইতেছে, তুল বদন 
হইতেছে, সেইরূপ তৌতিক পদার্থ মানব হইতেছে, বাশ্প বৃষ্টি 
হইতেছে। যাহ! কিছু দেখিতে পাওয়া! যাঁর, তৎসমুদায়ই এক 
অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে । বখন কোন পদার্থ 
এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা তাহার 
উৎপত্তি বলিয়া থাকি। সে পদার্থের সে অবস্থার সেই আদি 
বটে, কিন্তু তাহাকে প্রক্কৃত আদি বলা যায় না। যখন কিছুই 
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ছিল না, তখন বাহ! উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আদিম অবস্থা বলে। 
কিন্ত কিছুই ছিব না, অথচ কিছু হইয়াছে এরূপ আমরা কখন 
দেখি নাই সুতরাং সেরূপ কল্পনা করাও আমাদিগের অসাধ্য । 
মনুযা যাহা কখনও গ্েখে নাই, তাহার কল্পদা করিতেও অক্ষম। 
দেখিয়া গুনিয়াই মানবের জঞান। আমরা স্পষ্ট “দেখিতে ছি, 
কোটি শৃক্ত একত্রিত করিলেও এক হয়. এবং 'ককে সহন্র' . 
কোটি অংশে বিভক্ত করিলেও শৃন্ত হয় না। কিছু না, কখনও 
কিছু হয় না এবং কিছু কখনও কিছুনাহয় না (নানতো। 
বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে লতঃ)। স্থতরাং পূর্বে 
কখনও কিছু ছিল না অথচ ব্রিঙ্গ হইয়াছে এবং এক্ষণে বিশ্ব 
আছে, পরে কিছুই থাকিবে না, একথা নিতাৰ যুক্তি-বিরুদ্ধ ও 
মানব-বুদ্ধির অতীত । বোধ হয় এই কথার সমন্বয় করিতে আর্ধ্য 
প্ডিতেরা কহিয়াছেন, পরমাণুর ধ্বংস নাই, পরমাণু পূর্বেও 
যেরূপ ছিল, পরেও সেই রূপ থাকিবে। তাহার! কছেন, সেই 
পরমাণুপুঞ্জ হুইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যখন বিশ্ব ধ্বংস হইবে, 
তখন সেই পরমাণুপুঞ্জ রহিয়া বাইবে। 

কেহ কেহ ধলেন যে, কিছুনা হই ক্লিছু হয় না বটে এবং 
কিছু কখনও কিছুন! হয় ন! বটে, কিন্তু যখন কিছ (বিশ্ব) ছিল 
না, তখন ঈশ্বর ছিলেন, এবং যখন কিছু (বিশ্ব / থাকিবে না, 
তখন ঈশ্বর থাকিবেন) সেই ঈশ্বর হুইতেই বিশ্বের উতগরতি। কিনব 
বিজ্ঞান্ত এই যে, যেরূপে বাস্প হইতে জলের উৎপত্তি এবং বীজ 
হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে, বিশ্বের উৎপত্তি কি সেই 
রূপ? যদি তাহা য়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বের পুর্াবন্ধ/ 
নলিতে হইবে, সৃতরাং ঈশ্বরেরও কারণ বা পূর্বাবস্থা থাকা 
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আবশ্তক। কিন্তু তাহারা সেরূপ বলেন না। তাহারা ঈশ্বরকে 
বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেন। ঘট সঙ্বন্ধে কুস্তকীর যেমন এবং 
অলঙ্কার সম্বন্ধে শ্বর্ণকার যেমন, তাহার! ঈশ্বরকে বিশ্ব সম্বন্ধে 
তাহা হইতে অনেক উচ্চ বলেন। তীহারা বলেন পূর্বের 
কিছুই ছিল না, একমাত্র অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ছিলেন) তাহার 
ষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল: এবং সেই ইচ্ছা হইতেই বিশ্বের উৎ- 
পত্তি। কিন্তু এ কথ। কতদূর বিশ্বীস্ত 1? অনাদি ব্যক্তির কার্ধ্য 
সাদি হওয়া কতদূর 'সঙ্গত 1? তুমি বিশ্বের স্ষ্টিকাল যতই অধিক 
বল ন! কেন, অনাদি কালের সহিত তুলনা তাহ! নিতান্ত অল্প । 
এই অনন্তকাল ঈশ্বর কার্যযশৃ্ি হুইরা বপিয়াছিলেন, সেদিন 
অর্থাং কোনও একদিন কার্ধ্য করিতে আরস্ত করিলেন, একথাঁ 
নিতান্ত অসঙ্গত | ইহার উত্তরে তাহার! বলেন, ইচ্ছাই ঈশ্বরের 
সৃষ্টির কারণ; যতদিন ঈশ্বরের সে ইচ্ছা হয় নাই, ততদিন সৃষ্টি 
হয় নাই, যখন ইচ্ছা হইল, তখনই স্থৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহাও 
ষঙ্গত উত্তর নয়। কারণ, জিজ্ঞাস্য এই যে, কি জন্য এতকাল ঈশব- 

রের ইচ্ছা হয় নাই এবং হঠাৎ একদিনেই বা! সে ইচ্ছা হইল 
কেন? তাহার! যে ফু অবলম্বন করিরা এই কুট তর্কের 
আবতারণা করেন, একথা সে যুক্তিরও বিরুদ্ধ । কেনন! তাহা" 

দের মূল যুক্তি এই যে, কারণ ভিন্ন কিছুই হয়না। স্থৃতরাং 
বিশ্বের অবস্তই কারণ আছে এবং সেই কারণই ঈশ্বরের ইচ্ছা । 
কিন্ত বখন তাহার স্পষ্টই বলিতেছেন, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় 
না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কি কারণ নির্দেশ করেন? যখন 
বলিতেছেন, ঈশ্বর চিরকালই আছেন, কিন্ত তাহার ইচ্ছা ছিল 
না, তখন হঠাৎ কোনও এক সময় তাহার ইচ্ছা জন্মিল কেন ? 
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এই ইচ্ছা জন্মিবার কারণ নির্দেশ করিতে না পারিলে তাহাদের 
যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল। 

মানবের জ্ঞাম চূড়ান্ত নহে তাহারা দেখিয়াছে কার্ধয 
মান্রেরই পূর্বে কার্ব্যবিশেষ বিদ্যমান থাকে, ভঙ্র্শনে জান 
জন্ষিয়াছে যে, কারণ ভিন্ন কার্ধয হয় না। কিন্ত বর্থন তাহারা 
& হুত্র খাটাইয়া কারণপরষ্পরা অনুপন্ধানৈ প্রত হইল, তখন 
দেখিল, সেরূপে চলিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটে; তাহাতেই 
তাহারা শেষে অনাদিকারগস্থকূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিল) 
অর্থাৎ জ্ঞান অচল হইলে, ক্ষান্ত হইল। কিন্তু যদিতাহার! 
ঈশ্বরের তায় বিশ্বকেও অনাদি *অনস্ত বলেন, তাহা হইলে 
তাহাদের যুক্তিও দুর্ঘলা হয় লা! এবং সকল দিক্‌ রক্ষা হয়, 
কল্পনার সাহাধা লইতে হয় না। বাস্তবিক ধখন আমর! কোনও 
পদার্থেরই আদি পাই না, তখন বিশ্বকে অনাদি বলিব না কেন? 
এস্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়! দেখিলে, বিশ্বের 
অনাপিত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দেখ! আবহ্থৃক, 
এই বিশ্ব ব্যাপারের যাহা কিছু আমর! অস্থভব করি, সে সকল 
সীম কি অনীম। যদি তৎসমস্ত সসীক* হর, তবে অসীম জ্ঞান 
আমাদের অস্বাভাবিক; আর যদি সে সমস্য অসীম হয়, তবে 
সদীম জ্ঞান আমাদের অশ্বাভাবিক,। এক্ষণে দেখা যাউক 
আমরা কিরূপ অনুুভূর করি। ৃ 

আমর! মোটামুটা এ বিশ্ব সম্বন্ধে কি অনুভব করি ?-- 
আঁধার, আধেয়, কার্য ও কাল | বোধ হস্স এই চারিটী ভিন্ন বিশ্ব 
সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জান নাই। বাহাতে কিছু থাকে; 
ভাহাকে মাধার ) যাহ! থাকে, তাহাকে আধেয় ১ আধেয়ের 
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শক্তি বা গুণ প্রকাঁশকে কার্ধ্য এবং কার্য্যের ব্যাপ্তিকে 'কাল 
বলে। ছুগ্ধের আধার ভাগ, ভাণ্ডের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর 
আধার কি? বিবেচনা কিয় দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, 
যাহাকে আমরা শৃন্তবা আকাশ বলি, তাহাই পৃথিবীর আধার । 
আকাশ সমূদায় জগতের আধার । সুতরাং আধেয় বলিতে 
পদার্থ মাত্রকেই বুঝইতেছে। জগৎ সমূহের আধার শৃন্তকে 
আমরা “কিছুই না” বলিয়া থাকি । কিন্তু উহা যে নিশ্চয়ই কিছু 
না, তাহার নিশ্চয় কি? এই প্রকাও ব্রঙ্গাণ্ডের আধার যে 
কিছুই না, তাহা কিন্ধপে বলা যায়? ইহাই বল! উচিত যে, 
উহা! আমাদিগের অতীন্তিয় প্রদার্থে নিশ্পিত। কেননা, আকাশ 
ও জগ সমুদয় লইয়াই বিশ্ব, অথবা আধার ও আধেয় লইয়াই 
বিশ্ব। যদি বাস্তবিক আকাশ কিছুন] হয়, তাহা হইলে এই 
বিশ্বকে একটা বলিয়। পরিগণিত করা যায় না । কারণ প্রত্যেক 
গ্রহ বা উপগ্রহের পরে আকাশ রহিয়াছে । যে সকল পদার্থ 
পর্ম্পর কোন পদার্থ দ্বারা মিলিত নহে, তাহারা কখনও 
একটা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। আকাশ যদি কিছু না! 
হয়, তবে গ্রহ উপগ্রজ্জদি সকল কোনও পদার্থ দ্বারা পরস্পর 
মিলিত নয়) সুতরাং বিশ্বেরও একত্ব হইতে পারে নাঁ। এই 
জন্ত আর্ধ্য পঙ্ডিতেরা আকাশকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়াছেন 
এবং পৃথিবীর উর্ধতন বাযুকে আবহ, প্রবহ, সংবহ প্রভৃতি সপ্ত 
নাম প্রান করিয়াছেন। এক্ষণে যুরোপীয় পণ্ডতেরাও ইথার 
নামক বায়ু শ্বীকার করিতেছেন। কিন্তু যাহাই হউক, বিশ্বের 
অংশতৃত আকাশ যে অসীম, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সম্মেহ 
নাই। মানব! তুমি কি কখনও আধেয়হীন আধার দেখি়াছ” 
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৮ 
অবনত বালবে, না। - তবে তুমি আকাশকে আধে়পৃস্ত বলিবে 
[কি প্রকারে? ষখন:জগৎ সকলের"সাধার আকাশ অসীম, তখন 
উহার আধেয় বিশ্বও অপীম হইবে) ,লৃতরীং বিশ্বের সীমা নাই 
পরিমাণ বিষয়ে বিশ্ব আলীম । জ্যোঃতিবিিদ*পঞ্িতেরা কিয়ৎ 
পরিমাণে ইহা শ্বীকারও করিয়াছেন । কেন ন। তাহার বলেন, 
কোনও নুক্ষক্ধ এত দূরে অবস্থিত যে, তাহার, আলোক অদ্যাপি 
পৃথিবীতে আইসে নাই, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকেও্ডে 
প্রান ৯৬০০০ ক্রোশ। 

পদার্থের শক্তি প্রকাশের নাম কার্ধ্য। চুম্বক লৌহ আক. 
ধরণ করিতেছে অর্থাৎ লৌই-মাকর্ষণী শক্তি প্রকাশ কনি- 
তেছে, মনুষ্য গমন করিতেছে অর্থাৎ গতিশক্কতি প্রকাশ 
করিতেছে কিন্তু কার্ষে)র ব্যাণ্ির নাম কাল। উহাকে কাধ্যের 
আধারও বল! যাইতে পারে। যেমন যতখানি আকাশ 
অবলম্বন করিয়া কোন পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, ভাাকে তাহার 
পরিমাণ কহে, সেইরূপ বতখানি কাঁল অবলম্বন করিয়া কোন 
্কার্য্য অর্থাং কোন পদার্থের শক্তি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে 
ভাহার স্থিতি কহেখ কাল যে অনাদি অনন্ত ৫ম বিষয়ে বোধ হয় 
কাহারও সন্দেহ নাই । কাল'অনস্ত হইলে উহার আধেয় কাধ্য 
কেনন! অনস্ত হইবে ? সুতরাং কাধ্যের আধার পদার্থও অনাদি 
অনস্ত।. অর্থাৎ বিশ্ব স্থিতি বিবযে অসীম । জুতরাং বিশ্ব সনবদ্ধে 
আমরা যাহা অন্গভব*করি, তৎসমস্তই অসীম । অতএব বিশ্বের 
অনাদিত্ব জ্ঞানই আমাদের স্বাভাবিক । আমরা যে পদার্থ সকলের 
সসীম আকৃতি এবং উৎপত্তি ও ধ্বংস দেখিতেছি, বাস্তবিক তাহ! 
প্রক্লুত সীমা বা গ্রকৃত উৎ্পত্ি ও ধ্বংস নহে । জগ ও বাস্পের 

চি 
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বিষয় বিবেচন! করিয়া দেখিলেই একথা শ্টীভূত হইবে। অতএব 
বিশ্ব কখনও স্থষ্ট হয় নাই, কখনও নষ্ট হইবে না । উহ1 চিরকাল 
আছে, চিরকালই থাকিত্বে। উহার আদি নাই অন্ত নাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 
টি রইস 
্থষ্রি1 
বিশ্ব যদি অনাদি অনস্ত হইল, তবে কি জগতের উৎপত্তি ও 
ংস নাই? উন্নতিও অবনতি নাই? চিরকালই কি বিশ্ব 
সমান অবস্থায় রহিয়াছে? এক্ষণে বিশ্বের যে অবস্থা, পুর্বে 
চিরকালই কি এইরূপ অবস্থা ছিল এবং ভবিষ্যতে অনস্ত 
কাল এইরূপ অবস্থা থাকিবে? এক্ষণে যে পৃথিবী, চন্দ্র, 
সু্্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহারা কি 
পুর্বে চিরকালই ,এইরূপ ছিল এবং ভষিষ্যতে চিরকালই 
এইরূপ থাকিবে? না, তাহা কখনই নহে। কেন না আমরা 
দেখিতে প্াইতেছি, জগতের কোনও পদার্থ চিরকাল এক 
অবস্থায় থাকে না। দেখিতেছি, সমভূমি পর্বত ও পর্বত 
সমভূমি হইতেছে ; অরণ্য মরুভূমি ও মরুভূমি অরণ্য হইতেছে ; 
জল স্থল ও স্থল জল হইতেছে) পূর্বে যে খানে প্রকাণ্ড নগরী 


ছিল, এক্ষণে তাহা জন-সমাগম-শৃন্ত মরুভূমি ; পূর্বে যে স্থানে 
"মনুষ্য গমন করিতেও পারে নাই, এক্ষণে তাহা৷ মহা-সমৃদ্ধিশালী 
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নগর 'যে আধ্যজাতি পূর্ববকালে পৃথিবীর সর্ধোন্নত স্থসভ্য 
ছিল, এক্ষণে তাহার নিতাস্ত হীনদশাপন্ন ; যে ইংরেজের কিছু 
দিন পূর্বে আম-মাংস-ভোজী ও নিতান্ত অনভ্য ছিল, এক্ষণে 
ভাহারা মহাপরাক্রান্ত ৪ নুসভ্য হইয়াছে ।* পৃথিবীর সকল 
বস্তরই নিয়ত এইরূপ পরিবর্তন ঘটিতেছে। অধ্দিক কি, “একশত 
বৎসর পূর্বে যে সকল মানব এই পৃথিবীতে ছিল, তাঁহার এক- 
জনও এক্ষণে বর্তমান নাই, এবং এক্ষণে যে শতাধিক কোটা 
মানব বর্তমান বহিষ়াছে, শতবর্ষ পরে তাহার একজনও থাকিবে 
মা। যেমন সমূদায় মনুষ্যের মৃত হইতেছে, অথচ মানবের 
লোপ হইতেছে না, সেইরূপ বিশ্বের, সমুদায় পদার্থেবই ধ্বস 
চইতেছে, অণচ বিশ্বের লোপ হইতেছে লা। শ্রেমন মানবের 
জন্ম ও মুত আছে, সেইনপ বিশ্বের সদুপায় পদার্থেরই উৎ 
পত্তি ও নাশ আছে। জক্মমৃত্যু,-উৎপন্িনাশ অবস্থান্তর ভিন্ন 
সার কিছুই নয়। অনাদি অনন্ত বিশ্ব প্রতি মুহুর্তে নবরূপ 
ধারণ করিতেছে । এহ প্রকাণ্ড পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, স্থ্য, 
পর্বে উহার কিছুই ছিল না এবং পরেও তার কিছুই থাকিবে 
্ল। ফেনন মআামি“ছিলাম না, কিন্ত আনার পিতা ছিলেন, 
(সেইরূপ এই পৃথিবী ছিল না, কিন্তু ইহার উপাদান ছিল । বর্ত- 
রা ্ষ্্যের পূর্বে অন্ত হুর্ময ছিল, বর্তমান গ্রহ নক্ষার্রের পুর্বে 
গন্য গ্রহ নক্ষত্র ছিল। যেমন শতবর্ষের মধ্যেই বর্তমান সমুদায় 
্তফ্যেরই মৃতু হইবে, "অথচ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না, 
প্রতি মুহত্বে দই এক জন করিয়া মরিবে ও জন্মিবে ; গ্রহ, 
নক্ষত্র ও পৃথিবী সকলও প্রন্গপে ক্রমে এক একটা করিয়া! লুপ্ত 
£ইবে ও তাহাদের স্থানে নৃতন গ্রহাদি উৎপন্ন হইবে। নুতরাং 
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বিশ্ব অনাদি অনস্ত হইলেও গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও-জীবাদি 
সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি ও ধ্বংশ হইতেছে । 
বিজ্ঞানবিৎ পর্ডি্তে'র! ক্ষৃহেন, পূর্বে পৃথিবী বাম্পময় ছিল, 
এ কল বাস্পময় পরমাণুরাশি ঘন হইয়/ জল হইল, জল কঠিন 
হইসা মৃত্তিকা হইল, কঠিন পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কেবল অন্তরী- 
ভূত প্রস্তর মাত্র হইল, ক্রমে তদুপরি সরের ন্যায় স্তর জমিতে 
পাগিল। প্র স্তরাবলীতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, সরী- 
গপ, পণ্ড, পক্ষী ও সর্বশেষে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে । বন্ত 
মানব ক্রমে সভ্য হইতেছে । যে বাম্পরাশি হইতে পৃথিবী উৎপন 
হইয়াছে, তাহ যে পূর্বে অন্যু পৃথিবী ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? 
বেমন বাস্প হইতে জল ও জল হইতে বাম্প জমিতেছে, যেমন 
বক্ষ হতে বীজ ও বীজ হইতে বুক্ষ জমিতেছে, সেই্প বাম্প 
রাশি পৃথিবী ও পৃথিবী বাস্পরাশি রূপে পরিণত হুইতেছে। যেমন 
মানবের বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য ও তৎপরে মৃত্যু হইয়া! থাকে, 
সেইরূপ পৃথিবীর বাল্য অর্থাৎ বন্য, যৌবন অর্থাৎ সভ্য, বার্ধক্য 
অর্থাৎ স্থির ভাবের অস্তে লোপ হয়। বিশ্বের সমুদ্বায় পদার্থেরই 
এই নিয়ম । পূর্বে ঘুনব জাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল, ক্রমে সভ্য 
হইতেছে, পরে যখন উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবে, তথন 
তাহাদের পতন হইবে । তাহার পর মানব হইতে উৎকৃষ্ট জীৎ 
পৃথিবীবানী হইলেও হইতে পারে। পৃথিবী উন্নতির চরঃ 
সীমায় উপনীত হইলে ক্রমে তাহার ধ্বংস হইতে থাকিবে ও 
পরিশেষে পুনরায় বাস্পমুয় হইবে। 
ইয়ুরোপীয়গণের ধর্শশাস্্ান্সারে পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর 
“মাত্র স্থষ্ট হইয়াছে । একথা বিজ্ঞান ও যুক্তির নিতাৎ 
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বিরুদ্ধ। এ বিষদ্পে আধ্যজাতির পৌরাণিক মত অতি 
চমৎকার । তাহারা বলেন, ৪ বৃন্দ ৩২ কোটা বৎসরে এক 
কল্প হয়। এক.কল্প ব্রদ্মার দিক ও তশুলা সময় তাহার 
রাত্রি। ব্রহ্মার রাত্রিকালে সমুদার পৃথিবীবু লয় ও দিবাভাগে 
পুনরার স্থষ্কি হয়। বর্তমান কল্পের প্রায় ই বৃন্দ বসন অতীত 
হইয়! গিয়াছে, অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীর ৰয়ঃক্রম প্রায় ই বৃন্দ 
বৎসর অতীত হইয়াছে। বর্তমান ব্রহ্মার ৬* বৎসর বয়ঃক্রম 
হইয়াছে। বর্তমান ব্রহ্মার পূর্বেও অন্ত ব্রক্ধা ছিলেন এবং 
পরেও অন্ত ব্রহ্ধ। হইবেন। মনু বলিতেছেন-_ 


আসীদিন্তমোডূভ মপ্র জ্ঞাতমলক্ষণং । 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রন্থপ্তমিব সর্ববতঃ ॥ 
ততঃ স্বয়ন্ত, ভগবানব্যক্তে ব্যগ্রয়মিদং। 
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাছুরাসীত্তমোনুদঃ ॥ 
পুর্বে বিশ্বের সমন্ত উপকরণই ছিল, কিন্তু তৎসমস্ত 
তমোভূত, অবিজ্ঞেম ও লক্ষণশৃন্ত অবস্থাগন ছিল, স্বয়ডু ভগবান্‌ 
'সেইগুলি প্রকার্শ করিয়া আপনি প্রকাঠ্ঠিতু হইলেন । স্থতরাং 
/ছিনদুশান্ত্রকারগণ স্পইভঃ বিশ্বের অনাদি নন্তন্থ স্বীকার করিয়া- 
'ছেন। অদ্য আমর] ঘে যুক্তির অনুসরণ করিতেছি, কত- 
'কাল গূর্বে আর্ধ জাতি তাহা স্থির করিয়াছেন । 
বাস্তবিক যাহাকে আধ্যের পঞ্চভৃত বলেন তাহাই প্রকৃত 
বিশ্ব। তাহার হ্ৰাসবৃদ্ধিক্ষয় নাই, কিন্তু তাহাদের সংযোগ ও 
বিয়োগে নানাবিধ পদীর্ঘ জন্মিতেছে। খ সকল ভূতের মিলনে 
জল, বায়ু, প্রস্তর, মৃত্তিক।, গ্রহ, হৃর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, তাপঃ 
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তাড়িৎ, আলোক, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পণ্ড, পক্ষী ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের উৎপত্তি হইতেছে । যেমন মিলনের প্রকার 
ভেদে পারদ ও গন্ধক হইতে কজ্জলী, হিস্কুল ও পপ্নাট হইতেছে, 
সেইরূপ এ সকঙ্গ ভৌতিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সংযোগে 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। বাম্প কণা! হইতে মানব 
পথ্যস্ত সমুদায়েরই মুল উপাদান এক | অতএব যদিও বিশ্ব অনাদি 
অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি, উন্নতি, অবনতি ও লয় আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
স্ালহ১৯ 


মানব ও আত্মা। 


যদি বাম্পকণ! হইতে মানব পর্য্স্ত সসুদায়ই মূল এক উপা- 
দান হইতে উত্পপন্ন, তবে মানব এত শ্রেষ্ঠ কেন? গ্রহ, নক্ষত্র, 
র্ষ্য প্রভৃতির সংবাদ আমরা জানিনা, তথায় শ্রেষ্ঠতর জীব 
থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পৃথিবীমধ্যে মানবই সর্ব 
প্রধান। মানবের শক্তি.অতি অদ্ভুত; যে সকল কাধ্য মানবে 
সম্পন্ন করিতৈছে, তাহা তিস্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। 
যদি জন্ম মৃত্যু মানবের ইচ্ছাধীন হইত, তাহ! হইলে তাহাকে 
এই পৃথিবীর হর্তা কর্তা বিধাতা 'বলা যাইতে পারিত। মান- 
বের যে শক্তি আছে, তাহার কোটা অংশের একাংশ শক্তি অন্ঠ 
জীবের নাই, তবে কি প্রকারে বলা যায় যে, অন্তান্ঠ 
পদার্থের সহিত মানব এক উপাদানে নির্শিভত? ইহার 
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গৃঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া, অনেকে আত্মা নামক ববাক্মন- 
সোগোচর পদার্থের কল্পনা! করিয়া! থাকেন। তাহার! বলেন 
আত্মার শক্তিতেই মানব গমন কুরে, চিস্তা করে, কার্ধ্য করে ; 
আত্ম ভিন্ন অষ্ঠ কোক পদার্থের চেষ্টা কৰিবার শক্তি নাই। 
জড় পদার্থ মিশ্চেষ্ট জড় হইতে মহ্ষ্য যে সকল ওণে শ্রেষ্ঠ, 
তৎসমুদায়ই আত্মার শক্তি। কিন্তু আত্ম! কাহাকে বলে? 
আত্তার শ্বর্ূপ কি? কিন্বদন্তী এই যে পদার্থছৃইপ্রকার ;-- 
জড় ও চেতন; যাহা ইন্্রিয়গ্রাহ্থ ও যাহার তার আছে, তাহ! 
জড় এবং যাহ! ইন্জরিয়াদির অগ্রাহা, ভারশৃন্ত ও যাহার শক্তি 
প্রভাবে মানব সমস্ত কার্ধ্য সম্পাদন করে তাহাই চেতন। 
উহা ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ । এই সংস্তা অনুসারে বায়ু এমন 
কি নিতান্ত লখু ঈথারও জড় পদার্থের অন্তর্গত। ঈীখার্‌ 
আমাদের অতীন্দ্রিয় জড় পদার্থ। পরমাণুর আকুতি, বিস্তৃতি, 
অবস্থিতি প্রভৃতি গুণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা কোনও 
প্রকারে তাহার সত্তা অনুভব করি ও হৃদয়ে ধারণ! করিতে 
পারি। আত্মার কিন্ত বিস্তৃতি বা ভার নাই, আমাদের 
ইন্জিয় গ্রাহ্থ হয় গুমত কোন গুধই আত্ষ্যর,নাই, সুতরাং তাহা 
মানবের গ্ঞানগোর কি প্রকারে হইবে? যাহা কোন ইন্ত্রিক্বের 
গোচর নে, তাহা জ্ঞানেরও গোচর নহে) যাহা জ্ঞানের গোচর 
নহে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। তবে চাক্ষুষ আকার বিহীন 
বায়ুর. সত্বা অনুভব 'করিক্সা থাকি বলিয়াই নিরাকার আত্মার 
কল্পন! করিত সক্ষম হুই? নতুবা মানব কখনও উহার কল্পনা 
করিতে পারিত না) যাহা হউক, আত্মার স্বরূপ যে আমর! 
ছদরঙ্গম করিতে পারি ন! তাহাতে আর সন্দেহ, নাই। খাই! 
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হাদয়ঙ্গম হইতে পারে না, তাহা জ্ঞানের দ্বারা কখনও উপলদ্ধি 
হইতে পারে না। সুতরাং তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে না। 

এক্ষণে দেখা যাউক যে, উদ্দেগ্ত সাধনণকরিবার জন্ত আত্মা 
বাদীরা অঁজেয় আত্মার কল্পনা করিতেছেন, সে উদ্দেস্ত সাধিত 
হইতেছে কি নাঁ। অর্থাৎ তাহার! যে বলিতেছেন জড় নিশ্েষ্ট, 
সচেতন আত্মা ভিন্ন জড় দ্বার চেষ্টা হইতে পারে না, একথা! 
সর্ধত্র স্থসঙ্গত হয়'কি না। জিজ্ঞাসা করি কেবল মানবই চেতন 
আত্মবিশিষ্ট, না-_ পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা সমস্তই 
আত্মাবান্? যদি বলেন কেবল মাঁনবেরই আত্মা আছে, আর 
কোনও জীব বা উত্ভিদের আত্মা নাই, তাহা হইলে প্িজ্ঞাস! 
করিতে পারি, যে, যখন জড়ের চেষ্টা নাই ও যখন পশুপক্ষ্যাদি 
ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মা নাই, তখন তাহার! গমন, 
মনন, ইচ্ছা, প্রেম প্রভৃতি চেতনোপযোগী কার্য কি প্রকারে 
সম্পাদন করে? অনেক ইতর প্রাণীর বুদ্ধি পরিচালন! ও শিল্প- 
নৈপুণ্য প্রভৃতির এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় যে, শুনিলে আশ্চর্য্য 
হইতে হয়। তাহার! কি প্রকারে এরূপ বুষ্ধি। চালন| ও শিল্প 
নৈপুণ্য প্রকাশ করে? প্রধানতঃ মানব ও জীবের 'প্রভেদ এই 
যে, মানব উদ্নতিশীল ও ইতর জীব চিরকাল একভাবেই থাকে । 
সুতরাং চেতন ও জড়ে প্রতেদ অতি অন্পই থাকিল। আত্মা ও 
জড়ের প্রভেদের পরিমাণ কি এই টুকু মাত্র? যদি বল উদ্ভিদ ও 
জীবমাত্রই আত্মাবান্‌, তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? 
ইতর জীব ও উত্তিদগণের উন্নতি ও ধর্ম তয়' নাই কেন? আতা! 
ইতর জীবদেহে মানবের সভায় কার্ধ্য করে না কেন? 
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এস্থলে আর গ্রাকটী জিজ্রান্ত এই যে, আত্মা! কি জড়-সংস্থষ্ট 
না ম্বতন্্, অর্থাৎ যখন শুক্রশোণিতষোগে দেহের উৎপত্তি হয় 
সেই সময়ে আত্মায় জম্ম হয়, না আত্মাধ্ব থাকিবার কোন নির্দিষ্ট 
স্থান আছে, যখন জড়দেহ জন্ম গ্রহণ করে,4সেই সময় বা তৎ- 
পরে আত্মা & দেহ আশ্রয় করে? “যদি আত্মা জড়-ংস্থ্ট হয় 
তবে আর আক্মার শ্বাতন্্্য কোথায় রছিল? যদি আম্মা! শ্বতন্ত্ 
হয়, তবে তাহ! কোথায় থাকে, কত মংখ্যক আস্মার বিদ্যমানতা 
আছে, কোন্‌ আত্মা কোন্‌ শরাঁরে প্রবেশ কন্িবে তাহার নিয়ম 
কি এবং কিরূপে ও কোন্‌ সময়ে আত্মা জড় দেহে প্রবেশ করে? 
এ সকল কথা কে বলিয়া দিবে ? 
স্পই দেখা যাইতেছে, শুক্রশোণিতের যোগে জীবদেহের 
উৎপত্তি হয়; আত্মা কোন্‌ সময়ে সেই জড়দেহে প্রবেশ করে ? 
আম মধ্যে ও বিকৃত উব্য হইতে যে সকল কীট জন্মে, তাহার! 
যদি আস্মাবান্‌ হয়, তবে কোন্‌ সময়ে আত্মা তব আতর ও বিক্কৃত 
দ্রব্য মধ্যে প্রবেশ করে? যদি আত্মার সতিত শুক্রশোণিত 
যোগের ও বিকৃত প্রব্যাদির অকাট্য সম্বন্ধ থাকে, তবে কেন“সর্ধ্ব 
সময় জীবের উৎপত্তি না হয়? স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন মাত্রেই 
কেন সন্তান না জন্মে? বৃন্ধ্যা স্ত্রীর সম্মিলনে সন্তান হয় না 
কেন? আর এক কথা,যদ্ি আত্মাই মানধ্ের মানবত্বের 
কারণ, বদি আত্মাই জ্ঞান বুদ্ধির হেতু, যদি আস্মাই চিন্তাশক্তির 
মূল, তবে সকলেরই কেন সমান মানবন্ব, সমান জ্ঞান, সমান 
বুদ্ধি ও সমান চিস্তাশক্কি জন্মে না? খন সকলেরই আস্মা 
আছে, তখন কেহ ছর্ল, কেহ বলবান্‌, কেহ নির্বোধ, কেহ 
ধ্ুদ্ধিমান্, কেহ সৎ, কেহ অমৎ, কেহ বিনয়ী, কেহ অহঙ্কারী, 
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কেহ চিন্তাশীল কেহ চিন্তাশৃন্ত হয় কেন? জন্মসময়ে যখন আত্মা 
দেহ আশ্রয় করে, তখন কিন্ত জন্মমাত্র বালকের! সর্ব্ঘ বিষয়ে 
জ্ঞানী নাহয়? কি জন্য'লোকে চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় 
না, কর্ণ না থাকিলে,শুনিতে পান না? এবং শোণিতের অপগমে 
জীবেরই ঝ। নাশ হয় কেন? ইহার উত্তরে আত্মাবাদীর! বলিয়া 
থাকেন যে, আত্মা সকল কার্য্ের কর্তী বটে, কিন্ত দেহের অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ও ইন্রিয়াদির সাহায্যেই আত্মা কাধ্য করিয়া থাকেন; 
স্থুতরাং যে শরীরে“যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে, সে 
শরীর হইতে মেইরপ কার্ধ্য হইয়া থাকে। অস্ত্র তীক্ষ হইলে 
ছেদক যেরূপ অনায়াসে ছেদন করিতে পারে ও অস্ত্রে ধার ন! 
থাকিলে যেমন ছেদনে অসমর্থ হয়, আত্মাও সেইরূপ যে দেহে 
যেরূপ যন্ত্র থাকে সেই দেহস্থ যন্ত্র অবলম্বন করিয়। তদনুরূপ কার্ধ্য 
করিয়া থাকে । এই জন্য আত্মা চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পাঁয় না, 
কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না এবং বালদেহে জ্ঞান লাভের 
উপযোগী ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় বালক জ্ঞানী হইতে পারে না। 
কিন্তু তাহ] হইলে ত স্পষ্টই বলা হইল যে, আত্মার সকল কার্য্যেরই 
মূল জড়শক্কি, এবং ,আত্মার যে, কার্যে অশক্কতা তাহারও 
মূল জড়শক্তি। যখন ইহা স্বীকার্ধ্য যে আত্মা ভিন্ন জীবের আর 
সকলই জড়নতৃত এবং যখন বল! হইতেছে জড়ের চেষ্টা শক্তি 
নাই, তখন কি প্রকারে জড় পদার্থ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, গমন, 
মনন প্রভৃতি কাধ্য সম্পাদন করে এবং কি প্রকারেই বা আত্মার 
ধঁ মকল কার্ষোর বাধা প্রদান করে? যাহার চেষ্টা নাই, সে 
কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতেও পারে না, অন্তের অনুষ্ঠিত 
কারধ্যর বাধ! প্রদান করিতে ও পারে না। জড়বিজ্ঞান এবিষয়, 
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বিশেষ. রূপ সগ্রমাণি করিয়াছে । হুতরাং আত্মাবাদীদিগের এ 
উত্তর সঙ্গত হইল মা। বিশেষতঃ জড়-শক্তিই যদি সকল কার্য 
সম্পন্ন করিল, তবে আত্মা কোনু কার্থ্য করিল? ছে আত্মা 
বাদিন্‌! যখন তুমি ঝুলতেছ,_মানবের বু, বুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ, 
বিবেক, চিন্তা প্রভৃতি সমস্তেরই নুঁনাধিক্যের কারণ" মানবের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্জিয় বৃত্তি প্রভৃতি এবং যঞ্চন তুমি বাঁলতেছ এ 
অল গ্রত্যঙ্গাদি সমস্তই জড়সম্ভৃত, তখন এ 'সকলকে কি জড়ের 
কার্ধা বলা হইল ন1? তাহা যদি হইল, তবে ম্নাত্বা কি কাধ্য 
সম্পন্ন করেন! জন্ম লা করে কে? অবশ্য বলিবে শরীর ; 
আাহার করে কে? মুখ ও “উদর ? চিন্তা করেকে? মন; 
বিবেচনা করে কে? বিবেক; ল্মরণ কত্ধে কে? স্থতি; 
শিক্ষা করে কে? ধারণা; ভালবাসে কে? প্রণয় । এক্ষণে 
জিজ্ঞাস্য এই যে, এ সমস্ত বৃত্তি কি জড়সভ্ভূত,_না, উহার! 
চেতন আত্মার অঙ্গ? যদ উহ্াদিগকে আত্মীর 'আঙ্গ বল, তবে 
মানব বিশেষে এ সকলের ন্যুনাধিকোর যে কারণ নির্দেশ 
করিলে, তাহার বিপরীত হইল; যদি এ দকলকে জড়সন্ভৃত 
বল, তবে বিবেক» চিস্তা, ধর্মভয় প্রভৃতি £ষ, সকল প্রধান গুণ 
হেতু মানবের মানবস্ব এবং কেবল মাত্র যে সকলের কারণ 
স্বরূপে চেতন শাস্মার কল্পন! কর! হইয়াছে, তৎসমগ্তই জড়জাত 
বলা হইল। সুতরাং তাহ হইলে আত্মার প্রয়োজনই থাকিল 
না। আম্মা কি কেবশ সাক্মীগোপাল মাত্র? এরূপ সাঙ্সীগোপাল 
আস্বা করন! করার প্রয়োজন কি? যুখন আত্মা স্বীকার করিয়াও 
জড়ের চেকরনোপযোগী শক স্বীকার করিতে হইল, তখন আর 
স্লাস্বাস্বীকারের প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ বলেনধে, 
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যদিও জীবের চিন্তন, মনন, গমন প্রভৃতি কাধ্য শারীরবৃত্তি 
সমুদ্ুত বটে, কিন্তু এ সকল কার্য্যের নিযোক্তা কে এবং ত্তাহার 
ফলভোক্তা কে? যদি আত্মাকেই তীহার! & সকলের নিযোক্তা 
ও তাহার ফলভ্ক্তা অর্থাৎ স্ুখছুঃখদি ভোক্তা বিবেচন। 
করেন, তব নকল আম্ম' সমানরূপ কার্য্যে নিয়োগ করে না 
কেন? কেহ সৎকার্ধ্য ও €কহ অসৎকার্য্ে প্রবৃত্ত কেন? 
কেহ দানে ও কেহ লুগ্ঠনে নিযুক্ত কেন? কেহ যুদ্ধ ও কেহ 
শান্তিস্কাপনে সচেষ্ট কেন? যদি শারীরবৃত্তি এই ইতর বিশে- 
ষেরও কারণ হয়, তাহা হইলে আর মাতার কোনও প্রয়োজনই 
থাকে না॥ যদি এই সমস্ত কথার উত্তর স্বরূপে কেহ বলেন যে 
সকল আস্মা সমান নহে, বে শরীরে যেরূপ আস্ম! অধিষ্ঠিত হই- 
য়াছে, সেই শরীরী জীব সেইরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে 
একথার প্রাতি এত আপত্তি উথাপিত হইবে যে তাহার মীমাং- 
সায় আত্মা জড়শক্তিরই নামান্তর বলিয়া! প্রতীয়মান হইবে। 
বস্ততঃ চেতন আত্মাক ন্ননার মূল কারণ এই যে, যখন !জড় পদার্থ 
নিশ্চেষ্ট ও জীব সচেষ্ট, তখন জীবে জড়াতিরিক্ত অবশ্য কোন 
পদার্থ আছে। এই যুক্তিই আত্মা স্বীকারের মূল) সৃতরাং 
দেখা আবশ্যক যে, বাস্তবিক জন়্ পদার্থ নিশ্চেষ্ট কি সচেষ্ট। 
স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জগতে কোন পদার্থ নিশ্চেই নহে । 
যে সকল পদার্থ জড় নামে অভিহিত, তাহার বাস্তবিক জড় নহে। 
কেনন” প্রত্যেক জড়পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে, 
অর্থাৎ স্বাভিমুখে আনিবার, নিমিত্ত বণ প্রয়োগ করে, প্রত্যেক 
পদার্থেরই আত্মীয় বাঁ অভীপ্দিত পদাখ আছে; তাহারা 
পরম্পর মিলিত হইলে রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত হয়। অনেক 
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পদার্থের শক্রু অর্থাৎ অনভিমত পদার্থ জাছে, সফল পদার্থের 
শন্ধত/ বা তাপ আছে? চুম্বক প্রিকপদার্থ লৌহকে আকর্ষণ 
করে) পন্মপর্ণ বা তৈলের সহিত জলের মিলন হয় না; ক্ষার 
ও অল্প একত্রিত হুইন্চে ভয়ানক গতি ও ভেঞ্ প্রকাশ করে। 
বায়ু কখন মৃদ্ধ, কখন ভয়ঙ্কর বেগে" প্রবাহিত হন)” জলের 
শোতঃ, জোকার ভাটা ও প্লাবন প্রভৃতি রূপ নানাপ্রকার গতি 
আছে; দীপশিখ| ও ধুম উদ্ধে গমন করে। এ সকলই জড় 
পদার্থ, অথচ এ সকলেরই চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । আবার 
পদার্থ সকলকে হুকৌশলে সংঘুক্ত করিলে সেই সংযুক্ত পদা- 
তের অতি আশ্চর্য্য চেষ্টা অনুভূত, হয়! সময়নিরূপণযন্ত্র কি 
ঈমৎকার “কীশলে সময় নিব্ূপণ করিতেছে। বাম্পীয় যন্ত্র দ্বার] 
যে সকল অস্কৃত কাধ্য নির্বাহ হয়, তাহ ভাবিলে চনতরুত 
হইতে হয়। তাড়িত্বার্ধাবহ নিমেম মধ্যে ছয় মাসের পথেক্র 
লঘাদ লইয়া বাইতেছে। আলো কচিত্রযন্ত্র দ্বার! নিমেষ মধ্যে 
কেমন আশ্চর্য চিত্র সকল চিত্রিত হইতেছে। টেলিফোন, 
মাইব্রেণফোন্, ফোনোগ্রাফ্‌ প্রস্থৃতি জড়পদাখনির্দিত যন্ত্র ঘে 
নকল অভ্ভুত কার্য্য"সম্পন্ন করিতেছে, প্রিবীর সমুদয় মনুষ্য 
'কতিত হইলেও তাঁহা সম্পন্ন করিতে পারে না। যদি বিশ্বাস 
ফর, তবে আরও কয়েকটা চমৎকার বিবরণ দেওয়! ধাইতেছে। 

) খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পুর্বে টরেম্টম্নগরে আর- 
কাইটাস্‌ নামক এক 'জ্যোতির্কিদ্‌ পণ্ডিত একটা কাঠের পাক্কা 
নির্মাণ করেন, সে পায়রা উড়িতে পারিত। পঞ্চদশ শতাবীতে 
মুলার নামক জর্ম্মন্‌ জ্যোতির্ব্দ্‌ একটা কাণ্ঠের চীল পক্ষী নির্্াণ 
করিয়াছিলেন, সে প্রতিদিন নগর হইতে সভ্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
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করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্মাণ করেন, 
সে ভোজস্থলে তাহার হাত হইতে উড়িয়া! সমুদায় গৃহ পরিভ্রমণ 
করিয়া ফিরিয়া আসিত1 আল্বর্ট সমাগ্নস্‌ ও বেকন্‌ বাকৃশকি 
বিশিষ্ট মৃষঠি নির্মাণ করিয়াছিলেন। লিম্ুজ নামে স্থইজরল্তীয় 
শিল্পী একটা ঘড়ী নিন্মীণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একটা ভেড়া 
স্বাভাবিক ডাক ডাঁকিত, একটা কুকুর এক ঝুড়ি ফল চৌকি 
দিত, কেহ তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে দাত খিচাইত ও 
উচ্চৈঃম্বরে ডাকিত; সেই সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্যমৃত্তি আশ্টর্য্য- 
ভাবে চলিয়া বেড়াইত। প্রশিল্পী একটা মনুষ্যমূর্তি নির্মাণ 
করেন, সে নিপুণ চিত্রকরের গ্কাঁয় ববীরভাবে ক্রমাৰয়ে ৫1৬ খানি 
ছবি চিত্রিত করিত। কেম্পলেন্‌ নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক 
শিল্পকর এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়ার প্রস্তুত করেন, সেটা 
আজিও বিলাতে আছে। একটা মুসলমানমূর্তি সম্মুখে একটা 
বাক্সের উপর দাবা সাঁজাইয়। বসিয়া আছে। সে বাম হত্ত 
দিয়া খেলিয়া থাকে। কঠিন চাল উপস্থিত হইলে গস্ভীর- 
ভাবে চিন্তা করে। প্রতিপক্ষ কোন অন্যায় চাল চালিলে, 
তখনই তাহার প্রতিতকট্মট্‌ করিয়। চাহে ও বাকের উপর দক্ষিণ 
হন্তের আঘাত করিয়া! রাগ প্রকাশ করে। দাবা থেলিয! 
কেহ তাহাঁকে হারাইতে পারে না। পারিস্‌ বিগ্ঞানসভাব 
ভোকন্সন্‌ একটা বংশীবাদক ও একটা বাজাদার নির্মাণ 
করেন। বংশীবাদক বাশীর সাত ছিদ্রে সাতটা অঙ্গুলি দিয়! 
অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বীশী বাঁজাইত; বাজাদার 
২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটা হংসী 
প্রস্তত করিয়াছিলেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর স্তায় পান ভোগ 
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করিত, তাহ! পরিপাকও হইত। স্থইজার্লও দেশীয় সেলাডাই 
নামক এক ব্যক্তি একটাস্ত্রী মূর্তি দ্বার! পায়নাপোর্ট যন্ত্রে আশ্চর্য্য- 
সপে ১৮টা থর বাঙ্ধাইত। সে রমণী "যেরূপ ুন্বর ভাব ভঙ্গী 
লিহকারে শরীর আন্দোন্রন করিত তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য । 
টিক্ত শি্নকর একটা গায়ক পক্ষী নির্মাণ করেন, সে ল$ফ দিয়া 
উঠিয়া পাখা ঝাড়িয়া শিষ ধরিয়া গান আরম্ভ করিত। পর্গীটী 
ঈ মিনিট করিয়া বাহিরে বসিয়া ৪ প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ 
করিত। এই শিল্পকর একটী বালকের মূর্তি গঠন করিয়া- 
ছল। সে অতি স্ুন্দররূপে চিত্র অঙ্কিত করিত এবং ইংরেজী ও 
চরাসী অক্ষরে লিখিতে পাপ্রিত । ফরামীরাজ্ চতুদ্দশ লুইয়ের 
মামোদ জন্ত কয়েকটী কল প্রস্তুত হয়, তাহা অতিশয় আশ্চর্যা। 
ভাহার একটী এই--“একখানি ছোট গাড়িতে ছুইটা 'ঘোড়! 
যোড়া। তাহার উপরে একটী বিবি একটী সস ও একটা 
বালকভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটা নত টেবি- 
লের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে, গাড়োগ়্ান চাবুক 
ারিল ; অমনি ঘোড়া দৌড়িল,-ঠিক প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা 
বিষ চলে তেমনি চলিল। (বিলের অপর ধারে আঙিয়! 
খানি বাকিয়া ঠিক ধার দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজ! 
সয়া আছেন সেই খানে গিয়া থামিল। বালক তা অমনি 
লামিয়া. গাড়ীর স্বার খুপিয়! দিল, বিবি' এক খানি আবেদন পত্র 
কে লইয়া নামির! খআাসিলেন ও সেলাম করিয়া তাহ। রাজার 
চিন্তে দিলেন। কিছক্ষণ অপেক্ষা করিয়। বিবি পুনরায় সেলাম 
রিয়া ও ফিরিয়া আসিক্স! বিদায় লইলেন গাড়ীতে চড়িলেন। 
গাড়োয়ন চাবুক মারি, ঘোড়া! আবার চলিল। সইস নামিয়) 
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ছিল, পৌড়িক্স! গাড়ীর পশ্চান্তাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া! গেল।” 
ইবান্স নামক এক সাহেব তাহার জুবিনাইল টুরিষ্ট পত্রে পারিস 
নগরে প্রদর্থিত কয়েকটা আশ্চর্য্য দৃশ্তের বর্ণন1 করিয়াছেন। 
তাহার প্রথম দৃহ্থ--“একটী বনের প্লাতঃকালীন শোভা 
সকল বন্ধ ধুষরবর্ণ নবীন ও শিশিরসিক্ত বোধ হইল। ক্রমে 
সর্ধ্যের কিরণ প্রখর হইয়! মধ্যাহ্ন কাঁল উপস্থিত হইলে, ঘরের 
ভিতর কতকগুলি সর্প চলিয়া বেড়াইতে লাগিল ও এক ছোট 
শিকারী বন্দুক স্বন্ধে আসিয়। ইতন্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান 
করিতে লাগিল। একটা সরোবর হইতে একটী ছোট হংদ 
উহ্ঠিয়া উড্ভীন হইল? শিকারী "বন্দুক ছুড়িলে, হংসটা ঘুরিয়া 
পড়িল। শিকারী তাহাকে স্বন্ধে ফেলিয়! বন্দুক কোমরে 
বাধিয়া চলিয়া গেল। চারি বুরুল উচ্চ ঘোটক সকল গাড়ী 
টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে? সম্মুখে 
নেপল্ম উপসাগর, তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলি- 
তেছে। শেষে এক প্রগয় ঝড় উপস্থিত হইল, জাহাজ ভগ্ন 
হইল, নাবিকগণ জলে ভাদিতে ও ডুবিতে লাগিল, এক 
জন নাবিক ভাসি পাহাড়ের ধারে লাগিল,“তাহার উদ্ধারার্থে 
যেসকল নৌকা আপিবার চেষ্টা করিল, সমস্ত ভূবিষ্নী গেল। 
নাবিক অত্যন্ত আর্তনাদ করিতে লাগিল?) ঝড় থামিলেঃ 
ষু্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাঁতিঘর ইইতে পাহাড়ের ধারে আসিয়া দড়ি 
নামাইয়া দিল ? ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া, 
হাত পিছলাইয়! পড়িয়া গেল, আবার প্রাণপণে দড়ি ধরিয়া 
নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল ।” 

জড়পদার্ধ ঘারা এইবপ ও অন্ত বহুবিধ আশ্চর্য্য মুক্ত 
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দির্িত হই থাকে । অধিক কি, অত্যন্ত ছুরূহ গাণিতিক অন্ক ও 
প্রতিজ্ঞ সকলের প্রক্কত উত্তরও যন্ত্রবলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যখন 
এই সকল আশ্চর্য ব্যাপার কেবল জড়পদার্থের সংযোগ মাত্রেই 
সম্পন্ন হয়, তখন কখনই জড়কে নিশ্চেষ্ট বলিতে পারা যায় না। 
তৰে এসম্বন্ধে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, জড়ের যে 
চেষ্টা আছে, তাহা একই প্রকার মাত্র । উপরে যে সফল যস্ত্রের 
উল্লেখ হইল মে সকল একইরূপ মাত্র কীধ্য সম্পাদন করে। 
অর্থাৎ যে যন্ত্র যে কার্ধ্যের জন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্বার| পুনঃ পুনঃ 
কেবল সেই ক্ষার্য্যেরই অভিনয় হইর। থাকে, এবং যাহার পর যাহ! 
ব্যবস্থিত হুইয়াছে তাহার পর তাহাই অস্থষ্ঠিত হয়, নৃত্তন কিছুই 
হয় না এবং পর্ধ্যায়েরও পরিবর্তন কুয় না। যে সকল যন্ত্রের কোন 
প্রকার ইচ্ছা ব সংকল্প থাকা প্রকাশ পায় না কিন্তু জীবের 
চেষ্টা সেরূপ নহে, তাহাদের ইচ্ছা আছে যখন যেরূপ ইচ্ছা! 
সীবগণ তদনুরূপ কার্ধ্য সম্পাদন করে, যন্ত্র সকলের স্কায় 
পর্ধ্যায়াহুসারে চলে না। আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত 
ভ্রমপূর্ণ। কারণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, 
কি উদ্ভির কি জীব কাহারই স্বতন্ত্র ইচ্ছা! নাই। বদি বাস্তবিক 
তাহাদের শ্বতস্ত্র ইচ্ছা! থাকিত, তবে অবনত তাহারা সেই স্বাধীন 
ইচ্ছা পরিচালন! করিত সুতরাং তাহার! কখনই চিরকাল এককূপ 
ইচ্ছা করিত না। তাহা হইলে আম বৃক্ষ অন্ততঃ! একদিনও 
ইচ্ছা! করিয়া নারিকেল ফল প্রসব করিত এবং চষ্পক পুষ্প এক- 
দিনও পল্ম পুষ্প প্রক্ফ,টিত করিত/ তাহ! হইলে ব্যাস্ত অবপ্ত 
এক দিন বীবহ্ছিংল! পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন 
করিত এবং মেঝের মনে অবগ্ত এক দিনও পন্ড সংহার করিয়! 
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ভোজন করিবার ইচ্ছা করিত। যখন তাহা না করিয়া সকলেই 
নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ইচ্ছা! ও কার্ধ্য করে, তখন তাহারা যাহ! 
ইচ্ছা তাহা করে কি প্রকারে বলা যায়? বরং উহার যে যন্ত্র 
দকলের ন্তায় পর্য্যায়ান্থসারে চলে ইহা দ্বার! তাহাই স্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইডেছে। দেখ, সকল বৃক্ষই প্রথমে অস্কুরিত, 
পরে পল্লবিত, তৎপরে শাখান্থিত হয়) বয়োবৃদ্ধি হইলে 
সকল উত্তিদ্ই পুশ্পিত ও ফলবান হয় ) যাহার ধে সময় নিয়ম 
সেই সময়েই তাহার ফুল ফল হইয়া! থাকে । বিশেষ কারণ 
ভিন্ন এ নিয়মের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হস না। জীবগণও এরূপ 
পর্যায়ক্রমে আহার, বিহার নিদ্রা.ও জননক্রিয়াদি নিষ্পাদন 
করে। সহত্র মহত বৎসব পূর্বে সিংহ বাস্রার্দি জীব ও 
বরক্ষলতাদি উদ্থিদ্‌ যে নিয়মে কাল যাঁপন করিয়াছে এখনও 
ঠিক সেই নিয়মে করিয়! থাকে, তাহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় 
না। ইহার কারণকি? ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না 
যে, যন্ত্র সকলের স্তায়“জীব ও উত্ভিরগণও উপাদান সাপেক্ষ, 
অর্থাৎ যে কার্ধ্য সম্পাদন ভন্ঠ যে জীব বা যে উদ্ভিদ্‌ যেরূপ 
উপাদানে যে কার্য সাধন জন্ত নির্টিত হইয়াছে, সেই 
জীব বাঁ সেই উত্তিদ তদন্ুরূপ কার্ধ্যই "সম্পাদন করিতে 
বাধ্য! যদ্দি স্বতন্ত্র চেতন আত্ম! ইচ্ছার কারণ হইত, তাহ! 
হইলে অবশ্য কোন না কোন সময়ে নিয্মের ব্যত্যয় 
ইইত। 

আরও স্ুক্মরূপে বিবেচনা করিক্ধা - দেখিলে স্পষ্ট বুঝা 
যাইবে যে, মীনবগণও এন্বপ একই নিয়মের 'অধীন হইয়া কার্য্য 
করে।.দেখ, সকল ফানবই একই নিয়মে” জগ্াগ্রহণ করিতেছে, 
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একই নিয়মে বাল্য ক্রীড়া করিতেছে, একই নিয়মে যৌবনম্থুখ 
অন্কুতব করিতেছে এঁবং একই নিয়মে বৃদ্ধ কাল' ফাটাইতেছে। 
স্থলতঃ মানবের সকল কার্য্যই এক নিক্মাধীন। তবে যে মানব 
যন্ত্রের স্ঠার় প্রতিদিন সমান পর্য্যায়ে কার্য করে না, আকর্ষক 
পদার্থ সকল পর পর উপস্থিত না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। 
যখন যেমন বিষর উপস্থিত হয়, তাহারই অন্থ্রূপ কাঁধ্য মানব, 
শরীর হইতে প্রকাশ পায়। যাহার সহিত আকর্ষণ সঙ্বন্ধ আছে, 
এমন বিষয় যখন সম্মুখে উপস্থিত হর, তখন মানব তাহাকে 
ভাল বাসে; যখন বিপ্রকর্ষণকারী পদার্থ 'সম্মুথে উপস্থিত 
হয়, তখন তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে। আকর্ষণের 
নামান্তর অনুরাগ । প্রণয়, শ্নেহ ভক্তি সমুদ্বাই আকর্ষণ" 
মূলক। বিপ্রকর্ষণের নামান্তর বৈরাগ্য। ভঙ়, দ্বণা প্রভৃতি 
বিপ্রকর্ষণ মূলক। সাধারণতঃ, স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের আকর্ষণ 
আছে। আবার তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর 
সধন্ধ আছে। সেই জন্যই তাহাদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই 
অকৃত্রিন প্রণয় জন্মে। তাই প্রণয়ের পাত্রাপান্র নাই, অতি 
কুৎদিত। রমণীর সহিত সুন্দর পুরুষের ও পরমা গুন্দরী 
রমণীর সহিত কাকার পুরুষের প্রণয় ভশ্মে। এই কারণেই 
যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার মন্দ গুলিও ভাল দেখে ও বে 
যাঁহাকে দ্বণা করে তাহার ভাল গুলিও মন্দ দেখে। মানবগণ 
যেপরম্পর এত ভিন্বাক্কতি ও ভিন্নপ্রক্কতি উপাদানের ন্যুমা- 
ধিক্য ও সমাবেশ পার্থক্যই তাহার প্রধান ফারণ। যে মানব- 
দেছে আকর্ষণকারী পদার্থ অধিক আছে, সে অধিক প্রণয়ী, হয়, 
সকলে তাহাকে ভালবাসে এবং সকলকে মে ভালবাসে ; বাহার 
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দেহে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক, সংসারে তাহার আম্ুনক্তি থাকে 
না, সে সন্ন্যাস ধন্্ব গ্রহণ করেঃ যে দেহে তাপ অধিক সে অধিক 
তেলীয়ান্‌ হয় এবং যাহাতে তাপ অল্প সে বিনয়ী হয়। এই 
দ্ধপে যে শরীরে যে গুণের উপকরণ অধিক, সে শরীরে সেই গুপ 
অধিক দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি, মেধা, স্থৃতি, কিবেক, অভিমান, দন্ত, 
ধৈর্যয, কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্ধ্য প্রভৃতি সমস্ত 
মানবীয় গুণগুলিই উপাদান পদার্থের শক্তি বিশেষ। যে গুণের 
উপকরণ যে শরীরে যত অধিক আছে, সেই শরীর সেইগুণে তত 
অধিক ভূষিত হহঁবে, কিছুতেই তাহার অন্যথ| হইবে না। এই 
জন্তই বলিয়। থাকে, “অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন জায়তে” 
এবং এই জন্যই বলিয়। থুকে, '*ম্বভাব যায় মলে ।* যেমন 
চুষ্ধকের লৌহাকর্ষণ শক্তি, অগ্রির উষ্ণত্ব কিছুতেই যাইবার নহে, 
সেইরূপ মানবের স্বভাঁবও চিরকাল অটল থাকে । যে উপকরণ 
হইতে দেহ গঠিত, তাহার শক্তি কোথায় যাইবে? এইজন্ত 
বুদ্ধিমান্‌ নির্বোধ হয় না, নির্বোধ বুদ্ধিমান্‌ হয় না; সাধু অসাধু 
হুয় না, অপাধু সাধু হয় না) যাহার যে শক্তি, কিছুতেই তাহার 
অন্তথ। হয় না। যদি মানবের জড়াতিরিক্ত ইচ্ছা থাদ্ষিত, 
তাহ! হইলে কথনই এরূপ হই ন1। কেননা, তাহা হইলে ইচ্ছা 
করিয়া অন্ততঃ একদিনও হর্বল বলী হইত, ক্রোধী ক্ষমাপর হইত, 
তেজীয়ান্‌ বিনয়ী হইত, কামী নিষ্কাম হইত, নির্বোধ বুদ্ধিমান 
হইত, এবং নিষ্ঠুর দয়ালু হইত। 

কখন কখন হ্বভাব পরিত্যাগ করিয়া মানবকে বিপরীত 
ভাবাপন্ন হইত দেখা যায় সত্য, কিন্ত তাহার কারণ স্বতন্ত্রঃ জ্ঞান 
ও শিক্ষা প্রকরণে সে বিষয়ের যথাযথ আলোচনা কর! যাইবে। 
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শাণিত -হইলে লৌবান্র যেমন তীক্ষ হয় এবং বিনা ব্যবহারে 
তাহা! যেমন আবার ্সকর্মরণ্য হইয়া যায়, সেইরূপ শিক্ষা দ্বার! 
বৃত্তি বিশেষ শাণিত ও বৃত্তি বিশেষ নিস্তেজ হইয়া যায়। 
কিন্তু যাহার ধাহা নাই, শিক্ষণ দ্বারা তাহা উত্ধান্ন হইতে পারে 
না। কাষ্ঠ শাণিত হইলে অপেক্ষাকৃত তীক্ষধার হয় বটে কিন্তু 
কখনও লৌহের তুল্য হইতে পারে ন1। দিগাজ পঞ্ডিত 
সহম্র বৎসর শিক্ষা করিলেও রঘুনাথ শিরোমণির স্তায় হইতে 
পারিবে না। কালিদাস ষদি বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন, তথাপি 
কবি হইতেন। তবে এত উৎকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। রাম- 
বন্ধ, হরঠাকুর, মধুকাণ, দাশরথি রায় শিক্ষা না করিয়াও কবি। 
শিক্ষিত হইলে তাহাদের কবিতা অধিক মার্জিত 'হইত মাজ্র। 
যুধিষির ও সক্রেটিস্‌ শিক্ষা না করিলেও সাধু হইতেন ; তীন্ম, 
অঙ্জুন শিক্ষিত না হইলেও বীর হইতেন এবং বিশ্বামিত্র শিক্ষিত 
না হইলেও যোগী হইতেন। শিক্ষার গুণ এই যে, যাহার যাহা! 
আছে, শিক্ষা দ্বার তাহার উৎকর্ষত! প্রাপ্ত হয়। কিন্ত যাহার 
যাহা আদৌ নাই, শিক্ষা তাহা দিতে পারে না এবং শিক্ষা! যাহ! 
মার্জিত করিয়া 'প্রকাশ করে, তাহা থ্রারুতিক শক্তির স্তায় 
নার বা সুদৃঢ় হয় না। সেই জন্ত প্রাকৃতিক কাধ্যের এত 
প্রশংসা এবং সেই জন্তই প্রাকৃতিক কবি যাহ! বলেন তাহাই 
দিষ্ট লাগে, প্রাক্কতিক প্রেমের সমুদায়ই সুন্দর, প্রাকৃতিক 
ত্বরের এত মনোহারিত্ব প্রাক্কতিক রূপের এত সৌন্দর্য ও 
প্রাকৃতিক বীরের এত বীরত্ব। যাহার হ্বদয়ে করুণ! আছে, 
তাহার ভাব অতি মধুর ) যাহার ধৈর্ধট আছে, সে মহা! বিপদেও 
অটল এবং যাহার বিবেক আছে, সে কিছুতেই কুকর্খশালী 


8 মানব-তত্ব। 
হয় না। শিক্ষা ঘারা যে গুণের প্রকাশ হয়, তাহার কখনও এত 
মনোহারিত্ব ও এত দৃঢ়তা হয় না। 

তবে কি মানবের ইচ্ছা ন্যই ? অবশ্ত আছে। আমরা এমন 
কথা বলিতেছি ন যে, মানবের আনেটে ইচ্ছা নাই। আমর! 
এই মাত্র' বলিতেছি যে মানবের এ ইচ্ছা দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র 
টৈতন্তের নহে,__উছথ৷ দেহসম্ৃত। আকর্ষণের নামান্তর ইচ্ছা 
অর্থাৎ দেহে যে পদার্থ আছে তাহার সহিত বাহ যে 
পদার্থের আকর্ষণ আছে তাহার মিলন করার চেষ্টাকে ইচ্ছ। 
বলে। সেই জন্য যে দেহে যেরপাপদার্থ আছে সে দেহী সেই- 
রূপ বস্ত লাভের ইচ্ছা করিয়া" থাকে, সেইজন্য “ভিন্ন 
কচিষিলোকঃ”-কেহ মদ্যপানে ও কেহ নিরামিষভোজনে 
ইচ্ছুক হয়, কেহ খেলা করিতে ও কেহ কার্ধ্য করিতে ইচ্ছুক 
হয় এবং সেই জন্ত লোকে এইরূপ পরম্পর বিপরীত ভাবাপন্ন 
ইচ্ছান্ুরূপ কার্ধয করিয়া সুখী হয়। দি ইচ্ছা শ্বতন্ত্র চৈতন্যের 
হইত, তাহ! হইপে কখনও এরূপ হইত না। তাহা হইলে 
ষাঁহা করিলে প্রক্ুত সুখসাধন হয় সকল মানব তাহাই করিতে 
ইচ্ছা করিত। 

মানবের মধ্যে যে সর্কোৎকষ্ট, তাহ? হইতে আরম্ভ করিয়। 
নিকুষট উদ্ভি্‌ পর্যাস্ত অভিনিবেশ সহকারে পর পর প্রভেদ নিরী- 
ক্ষণ করিগে আলোচ্য বিধয় আরও স্পট বুঝ যাইবে । স্থল 
দৃষ্টিতে দেখিলে উত্তিদ্দ ও মানবের অস্তর অত্যত্ত অধিক হয় 
বটে, কিন্তু পর পর দেখিয়া আসিলে গ্রভেদ অতি অল্প 
দৃষ্টহয়। এ সমুদায়ই উপাদান পদার্থের ন্যুনাধিক্য ও বিন্তা- 
সের ইতর বিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে । এ উপাদান ও সঙ্ন- 
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বেশ-ভিন্নতা হেতু উষ্তিদের আত্মা হইতে কীটাণুর, কীটাণু 
হইতে কীটের, কীট হইতে পতঙ্গের, পতঙ্গ হইতে মতস্তের, 
মতস্ত হইতে পঙ্গীর, পক্ষী হইতে কুকুরের এবং কুকুর হইতে 
বানরের আত্মা শ্রেষ্ঠ । স্ধ ভিন্নতা হেতু বানর হইতে বনমান্ু- 
ষের, বনমান্ষ হইতে অতি অসভ্য মানবের, তাহা হইন্ডে ভীল- 
কুলিদিগের, তাহাদের হইতে ফাফ্রিদিগের, তাহাদের হইতে 
সভ্য মানবের আত্ম পর পর শ্রেষ্ঠ । আবার শী ভিন্নতা হেতু 
সভ্যজাতির মধ্যে দিগাজ হইতে আধ্যভট্র, বুদ্ধ, থা ব্যাসের মধ্যে 
তমার এত প্রভেদ হইয়াছে। এ ভিন্নতাহেতু সকল জ্রব্য 
সকলের প্রিয্ন হয় না এবং সকল দ্রব্য সকলের উপকারক বা 
অপকারক হয় না। যে পদার্থ মানব দেহের নিতান্ত অপকারক, 
সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণ রক্ষক | মানবদেহ হইতে মল 
বলিয়! ঘাহা পরিত্যক্ত হয়, শৃকরাদি জীবদেহ তাহাতেই পরি- 
পুষ্ট হয় । যে মৃত্তিকা রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া যানব অভোজ্য 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, সেই মৃত্তিকাই কত জীবের দেহপোষক । 
ঘে বিষ ভোজনে মানবের প্রাণাস্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের 
প্রাণ রক্ষা করে।* বে আঙ্গারিকান্ন জীবের, নিতান্ত অনিষ্টকর, 
সেই আঙ্গারিকান্্ ভিন্ন উদ্ধিদ্‌ একদণ্ডও বাচেনা। এ সকলের 
কারণ কি? থাহা অপকারী, তাহা লকলেরই অপক্কারক হয় 
ন! কেন এবং বাহা উপকারী তাহ! সাধারণের উপকারক হয় না 
কেন? যন্ত্র নির্মাণের ইতর বিশেষই ইহার কারণ । জীবগণের 
কার্ধ্য ভেদের কারণও উহা ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

এইরূপে যখন সকল কার্ধ্যই মানবের জড়শক্কিজাত প্রমা- 
ণিত হইতে চলিল, তথন স্বতন্ত্র আত্মার আর কি প্রয়োজন 
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থাকে ! বোধ হয় আত্মাবাদীরা এই কথা বলিবেন যে, যদিও 
জড়শক্কি দ্বারা সকল কার্ধ্য সম্পন্ন হয় বিবেচন! করা যায়, কিন্তু 
বোধ ওল্ঞান কখনও*জড়েরে হইতে পারে ন1। ঘটিক1 যন্ত্র 
সকলকে সময়ের*কথা বপিয়। দেয় বটে” কিন্ত প্র ঘন্ত্র জানে না! 
ঘষে সে ঠীকলকে সময় জ্ঞাপন করিতেছে। যদি কেহ ঘড়িটা 
তাঙ্গি্া ফেলেন তাহ! হইলে এ ঘড়ী আঘাত জনিত বেদনাও 
বোধ করে ন1। কিন্তু মনুষ্য যাহ করে তাহ। জ্ঞানপূর্বক করে, 
অর্থাৎ সে যাহ* করে তাহার মন্দ বুঝিতে পারে এবং জন্ম 
হইতেই সুখ ছুঃথখ বোধ করে। জড়ের যখন বোধ শক্তি নাই 
তখন মানব তাহা কোথায় পাইল? কিন্ত জিজ্ঞাসা করি-হে 
আত্মাবাদিন্‌ আপনি কি প্রকারে জাঁনিলেন বে জড়ের বোধ 
শক্তি নাই? যদি আপনি এরূপ ভাবিয়! থাকেন যে কোন জড় 
-বস্তকে প্রহারাদি জন্য কাদিতে বা ছট্ফটু করিতে দেখ যায় 
না-স্থুতরাং তাহাদের বেদনা বোধ নাই--তবে আমি জিজ্ঞাস! 
করি পিপীলিকাদি কষুত্রপ্রাণীগণও ত বেদনা পাইলে চীৎকার 
করে না-_তুমি তাহাদের চীৎকার শুনিতে পাওন| বলিয়! কি 
তাহার! শব্দ করিতে পারে ন! সিদ্ধান্ত করিবে? না উহার! 
বেদন] পায় না বলিবে? মাইক্রোফোন্‌ যন্ত্র নির্শিত না হইলে 
তুমি অনাক্কাসে বলিতে পারিতে যে পিপীলিকার স্বর যন্ত্র নাই। 
পিপীলিকা সুত্র প্রাণী, তাহার আর্তনাদ তুমি গুলিতে পাওনা 
তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাও, এজন্য তাহার হন্ত পদাঁদি 
সশলন দেখিয়! তাহার ক্রেশানুতব শক্তি শ্বীকার কর। কোন 
ৃক্ষের ভাল ভাঙ্গিলে বৃক্ষ কাদে না, হস্ত পদাদি সঞ্চালনও করে 
না, তবে কি বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করে ন1? যদিনা করে, তবে 


মানব ও আজা। ৩৫ 


বৃক্ষের -ক্ষত স্থান হুইতে রস পতিত হয় কেনও সে স্থান 
গুকাইয়াই বাঁ যায় কেন? এবং পল্লব বা শাখাবিশেষ ভগ্ন 
হইলে, সমুদায় বৃক্ষ শুকাইয়৷ মৃত,হয় কৈন ? বৃক্ষের যদি অন্থু- 
ভব শক্তি না থাকিবে, তবে উহার মূল সকল, কঠিন স্থান ত্যাগ 
করিয়া কোমল স্থানে প্রবিষ্ট হয় কেন? অতএব উষ্তিদের যে 
বোধশক্তি আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উদ্ভিদেরই 
অশ্থভব ক্রিয়া যখন আমর! সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না, 
তখন অপর জড়ের অনুভব শক্তির পরিচয় কির'পে সহজে প্রাপ্ত 
হইব? বিশিষ্ট রূপ অনুধাবন করিলে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায় । 

প্রথমে বিবেচনা কর, সুধছ:খবোধ কাহাকে বলে। পুবে 
বুঝান হইয়াছে যে, আকর্ষণেরই নামাস্তব্ন ইচ্ছা ) সেই ইচ্ছা- 
তৃপ্তির নাম সুখ ও তাহার অতৃষ্থিই ছুঃখ। চুম্বক ্রিক্ক পদাথ 
লৌহকে পাইয়। কি নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করে না? 
এবং যখন লৌহথণ্ডকে উহ? হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তখন কি 
চ্ঘক নিতান্ত অনিচ্ছা অর্থাৎ হুঃখ প্রকাশ করে না? তবে 
কি প্রকারে বলিব জড় পদার্থের অনুভব শক্তি নাই? জ্ঞান 
সহজাত নহে (জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রকরণ দেখু) স্ৃতরাং জ্ঞানসঞ্চ় 
করিবার শক্তি সকল পদার্থের না থকিলে, উপস্থিত প্রতিজ্ঞা 
প্রতিপত্তির কোন বাধা ঘটে না। কেননা সকলী পদাথের 
সকল শক্তি নাই। যুদি সকল পদার্থের সকল শক্তিই থাকিবে, 
তবে পদার্থ সকল পর পর শ্রেষ্ঠ হইবে কি প্রকারে? এবং 
মানবই বা কি প্রকারে সকলের শ্রেষ্ঠ হুইবে ? ভিন্ন ভিন্ন শক্কিপ্রদ 
যন্ত্রাধিক্যই মানবের" প্রাধান্তের হেতু । মানবে যত যন্ত্র আছে 
এন আর কোন জীবে তত নাই, তাই কোন প্রণালীই এত 


৩৮ মানব-তত্ব। 


শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। মানবে বস্ৃবিধ যন্ত্র 
অর্থাৎ বহুবিধ ইন্জরিয়বৃত্ি আছে বলিয়াই মানব বহুবিধ 
জ্ঞান সঞ্চয় করিতে ও ধোধশূক্তি প্রকাশ করিতে পারে, স্বতন্ত্র 
চৈতন্ত উহার কাব্তণ নহে । এবং পণ্ড ওপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণিগণ 
যে মানধের ন্যায় বিবিধ প্রকাঁর শক্তি প্রকাশ করিতে পারে ন। 
যন্ত্রের অল্পতাই তাহার কারণ, চৈতন্য ন1 থাক। তাহার কারণ 
নহে। 

একটা বিষয় দববেচন। করিয়া! দেখিলে, এবিষয়ে আর অধিক 
বিতর্কের আবশ্যক হইবে না। চৈতন্বাদীর। ষে চেতন চেতন 
করিয়া গণ্ডগোল করিতেছেন, সেই চৈতন্য যদি জড়ের শক্তি 
বা জড় সম্মিলিত হয়, তবে তাহাতে তাহাদের আপত্তি কি ?শ্যদি 
ঈশ্বরই সমস্ত পদার্থের শক্তি দানের কারণ হয়েন, তবে কি 
তিনি জড় পদার্থে চৈতন্ত দিতে পারেন না? না জড়ের 
চৈতন্ত শক্তি দিলে তাহার মহিমার খর্ব হয় ? তাহা যদি ন1 হয়, 
তবে জড়ের চৈতন্ত শক্তি আছে বলায় দোষ কি? যেজড়েব 
অন্ভুত অন্ভূত শক্তি সকল দেখিয়া মোহিত হইতে হইতেছে, যে 
জড়শক্তি অবিকল ,চিত্র অক্কিত করিতেছে" ( ফোটোগ্রাফ্‌), 
অবিকল শব্ানুকার করিতেছে ( ফোনোগ্রীফ.), প্ররুত সময় 
নিরূপণ করিতেছে (ক্রৌনোমিটর )ও সুমধুর গীত গাইতেছে 
(পাইনে1), তাহার যে চৈতন্ত আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কারণ কি? যদি জড়ের জড় নাম বলিয়া আপত্তি হয়, তাহার 
উত্তর এই যে, জড়ের চৈতন্ত উপলব্ধি করিতে না! পারিয়াই 
মানব উহার নাম জড় রাখিয়াছে। বাস্তবিক জড়পদার্থ জড় 
. নহে। নিয়ত চৈতন্তসম্পন্ন। জড়ের 'সাকর্ষণাদি শক্তি যেরূপ 


মানব ও আত্মা । ৩৯ 


পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, চৈতন্ত শক্তি সেইরূপ অন্যাপি অজ্ঞাত 
রহিয়াছে। কালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই জড়ের 
চেতনাশক্তির পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ করিতে পারিবেন | জড় 
চৈতন্তে প্রভেদ বুঝিতে পারিলে, এ বিষয় বুঝিতে আর সংশয় 
থাকিবে না। চৈতন্ত নিত্য এবং 'জড় অনিত্য, ইহাই জড় ও 
চৈতন্যের ভেদ। চৈতন্ত জড়ের আত্মা এবং-জড় চৈতন্তের দেহ । 
চৈতন্ ভিন্ন জড়ের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। জড়ের সহিত 
চৈতন্তের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই আমাদের স্ছিত ঈশ্বরে সন্বন্ধ 
কি তাহ। অনাফাসে বুঝিতে পারা যাঁয়। সুধীগণ চৈতন্তের যেথে 
লক্ষণ করিয়াছেন, শক্তির "লক্ষণ তাহার সহিত অনেক মিলে । 
শক্তির এই মাহান্ব্য অবগত হয়া আরধ্য-পত্ডিতের1 শক্কিকে 
পরমেশ্বরী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। শাক্ত অশ্প্রদায়েৰ 
মতে আদ্যাশক্তি কালীই জগতের স্ষ্িকর্রী । 

যেহউক এক্ষণে আমর! এই বলিয়! এই প্রবন্ধের শেষ 
করিতে চাই যে, যখন স্বতন্ত্র চৈতন্যের সত্তা আমাদের জ্ঞান- 
গোচর নহে, ও খন উহার স্বতন্ত্র কার্ধ্য আমাদের কিনুষ্ট 
উপলব্ধি হয়, নাঅথচ মানবাদি জীবগণ চেতনোপনোগী কার্ধ্য 
সকল সম্পন্ন করিতেছে ও যখন চৈতন্ত ভড় সন্মিলিত হইলে 
চৈতন্তের বা ঈশ্বরের মাহায্মোর কিছু মাত্র খর্ব হগয়ার কারণ 
দেখা যাঁয় না, তখন জড়পদার্থ জড় নহে, জড় ও চৈতন্যে সর্বদ। 
মিলিত ; আমাদিগের আত্মা জড়সন্মিলিত চেতন শক্তি বিশেষ । 
এঁ আত্মাই আমি পদবাঁচ্য এবং উহ! দেহের মৃলযন্ত্র। এ বিষদ্ব 
আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন । 


চে 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


6 সপ” বীর ও মং ও সী ও 
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আত্মা বদি জড়শক্কি-সংশ্লিষ্ট হইল, তবে কি মৃত্যু পর্য্যস্তই 
মানবের শেষ? ন! মৃত্যুর পর মানব বর্তমান থাকে ও ইহকা- 
দের কার্য্ের ফন স্বরূপে পরকালে সুখ ছুঃখাদি ভোগ করে £ 
এ বিষয়ে অগ্রে প্রচলিত মতের সমালোচনা করা আবশ্ঠক বোধ 
হইতেছে । কিন্তু এ বিষয়ে নানাপ্রকার মত প্রচলিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। থুষ্ট উপাসকেরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা. 
সকল স্থানবিশেষে স্থিত হয় ও পরিশেষে নির্দিষ্ট বিচারদ্বিনে, 
ঈশ্বর সেই সকল আত্মার পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাহাদিগের 
দও ও পুরস্কার প্রদান করেন। হিন্দুরা বলেন আত্মা পরকালে 
ইহকালের সৎ বা অসংকার্যের ফলান্ুসারে স্বর্গ বা নরক 
ভোগকরে ও কৃত কার্যের ফলামুসারে অঙ্ধরূপ বংশে যখোচিত 
শক্তি সম্পন্ন হইয়া পুনরার জন্মগ্রহণ করে! তীহারা বলেন 
পৃথিবীতে যে এই সকল নিকুষ্ট ও উৎকৃষ্ট জীবভেদ ও মানবের 
অবস্থাগত ঈদৃুশ প্রতেদ দৃষ্ট হয়, পুর্বজন্মের দুক্কৃতি বা হুষ্কৃতিই 
তাহার কারণ। হিনুরা' ইহাও বলেন যে প্রন্কত ধর্মাহষ্ঠান 
করিতে পারিলে, মানব মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ তাহার আত্মা 
ঈশ্বরে লীন হয়, তাহার আর জন্ম হয় না) আবার ইহাও 
বলিয়া থাকেন যে, বিশেষ অবস্থায় বা পাপাচরণে আত্মার 
প্রেতত্ব লাভ হয়। থৃষ্ট উপাসকেরাও তৃত মানিয়া থাকেন্‌। 


পূর্ব ও পরকাল। ৪.১ 


ত্রাহ্ম মহা শয়দিগের পরকাল নন্বন্বীয় মত ভালরূপ বুঝা যায় 
না, তবে তাহারাওঃআত্মার নিত্যতা ও ইহকালের কার্ধ্যারূ প 
পরকালে ফলভোগ:' হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। 

এক্ষণে বিবেচ্য এইযে এ সকল বা সম্ভব কিনা। রী 
উপাসকর্দিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, তত্মঙ্গে এ 
কথাও বিশ্বান করিতে হইবে যে, হয় ঈশ্বর প্রতিদিন লক্ষ 
লক্ষ আত্মার স্থষ্টি করিতেছেন অথব! অনন্ত আত্মারাশি অনস্তকাণ 
অনস্ত আকাশে জড়বৎ বিরাজ করিতেছে, তাস্বার কিয়ৎকার 
জীবদেহ ধারণ করিয়া আবার অনম্তকাপ আকাশে জড়বৎ 
অবস্থিতি করে। কেন ন!*তাহারা পুর্ববর্গন্মের কথা দ্বীকার 
করেন ন1, অথচ স্বতন্ত্র আম্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। 
ই'হাদিগের এ সকগ কথ! যে নিতান্ত যুক্িহীন তাহ! কিঞ্চিৎ 
বিবেচনা করিলেই বুঝ! যাইবে। কেনন! আত্ম! ছিল, অথচ 
কোন দেহ ধারণ ক'রয়াছিল না, তবে আত্মা কি ভাবে থাকিয়! 
কি কাধ্য সম্পন্ন করিতেছি ও পরেই বা কি ভাবে থাকিয়া 
কি কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে ? যে কোনও ভাবে থাকি] যে কোনও 
কার্ধয সম্পন্ন করিয়। থাকিলে, অবশ্য জীববিশেষে পরিণত ছিল 
বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে অন্মলাতের পুর্বে ও 
মৃত্যুর পরে আত্মা চিরকালই জড় হইতেও নিকষ্টভাবে অর্থাৎ 
নিতান্ত চেষ্টাশৃন্ত হইয়া! থাকে বলিতে হয়। কেবগ চেষ্টাই 
যে আত্মার কার্ধয, সেই আত্মার এরপ চিরকালীন নিশ্চেষ্টত্ব যে 
নিতাস্ত অসঙ্গত ও একাত্ত যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? ব্রাঙ্গদগের মতও প্রায় তদহুরূপ। স্থৃতরাং তৎসন্বদ্ধে 
শ্ৃতন্্ আলোচনার আবশ্তকত! নাই। 


৪২ মানব-তত্ব। 


এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মতই সর্বোৎকৃষ্ট । কেন না.তাহার। 
পরজন্ম ও পুর্ববজন্ম স্বীকার করিয়া আত্মার নবোৎপত্ভিও চেষ্টা- 
শৃন্তত! দোষ পরিহার কর্বর্গাছেন। একথায় এই সংশনন হইতে 
পারে, যে বদি পুর্ব্ব আত্মাই পর আত্মার কারণ, তবে সহত্র 
বৎসর প্পুর্ধ্বে ষে পরিমাণ মানব পৃথিবীতে ছিল, এক্ষণে তাহার 
শতাধিকণুণ বৃদ্ধি হইপ কি প্রকারে? এত অধিক €লাকের আত্মা 
কোথা হইতে আইল? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, নিক্কষ্ 
জীবের আত্মাসক্কল উন্নত হইয়! মানব প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু 
নি্ষ্ট গ্রাণীরও ত বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হইতেছে না। নিক্ষ্ট জীবের 
আত্ম! কোথা হইতে আইসে ? পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত রূপ পদার্থ 
মাত্রেরই আত্মা আছে স্বীকার করিলেই এসংশয় নিরাক্কত হইবে। 
তাই হিন্দুশান্্র পদার্থ মাত্রেরই আত্ম! স্বীকার করিয়াছে । 
হিন্দু শাস্তাস্ছসারে মানব অসৎ কাধ্যফলে কীট, কমি, উভিদাদি 
যোনি প্রাপ্ত ও শাপ বশতঃ প্রস্তর ও জলাদি জড়রূপে পরিণত 
হয় এবং বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিলে হিংসা জন্ত পাপ জন্মে। 

আমাদের বোধ হয় হিন্দুদিগের এই মতটাই সত্য । কেন না 
পূর্বে সপ্রমাণ হইয়াছে আত্মা সচেতন হইলেও জড়সংসষ্ট 
ইহাও সপ্রমাগ হইয়াছে, যে কোনও পদার্থেরই স্থাষ্টি বা নাশ 
নাই, কিন্ত সমস্ত জড় পদার্থ ই পরিবর্তনশীল । যদি অবস্থা পদ্দি- 
বর্তনকালে চৈতন্ত ব1 আঁত্বা এককালে জড় দেহ ত্যাগ করির! 
যায়, তবে কে পরে সেই শক্তি-শূন্য গড়ের পরিবর্তন কাধ্য 
সংসাধিত করে? জড়ের ত কোন শক্তি নাই। জলের বাম্পে 
পরিণত হওয়াকে বদি মৃত্যু বলে, অর্থা্ যদি অলয় রাম্প চৈতন্য 
বা জলীয় শক্তি শুস্ত হয়, তবে সনে বাম্প আবার জল হর.কি 
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প্রকারে? চৈতন্ত হীন্‌--শক্তি হীন বাম্পে কে শক্তি প্রদান করে? 
অতএব. কোন পদদীর্থেরই উৎপত্তি ৰা নাশ নাই। ' আমারও 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, আমি পূর্বেও ছিলাম, পরেও থাকিব, 
অবস্থস্তর হইবে মাত্র। , মৃত্যু হইলে আমার দেহ মৃত্তিকা জল 
বাস প্রভৃতিতে পরিণত ছইবে বটে, কিন্ত জলীয় বান্প, হইতে 
গলের স্তায় তাহা হইতে মার একটা দেহ লমুৎপন্ন হইবে। 
তাহাই আমার অবস্থাস্তর প্রাপ্ত পরকাল। এরূপ যে পদার্থ 
হইতে আমার বর্তমান দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা পুর্বে 
যে দেহরূপে বর্তমান ছিল, তাহাই আমার পূর্ব্ন্ম। 
কিন্ত পুর্বে কি ছিলাম ও পরে কি হুইৰ তাহার নিশ্চয়তা 
নাই। আমার এই দেহ হইতে উত্ভি জন্মিতে পারে, কীট ব 
পতঙ্গ জন্মিতে পারে, পণ্ড বা পক্ষী জন্মিতে পারে এবং মানবও 
জন্মিতে পারে। যদ্দি আমি পুনয়ায় মানব হই, তাহ! হইলে 
বদিও তখন বুঝিতে পারিব না যে, পূর্বে আমি কি ছিলাম, 
কিন্তু সে যে এই আমি তাছাতে আর সন্দেহ কি? যদি আমি 
ভবিষ্যতের জন্য ল্গতের কোন উপকার করিয়া যাই এবং 
মদ্দেহোৎপন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত প্রাণী বদিতাহার ফল ভোগ 
করিতে পারে, তাহা হইলে সে যে আমার কার্ধের ফল আমারই 
ভোগ করা হুইল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? "এই আমি 
যাহা হইতে উৎপর, সেই আমিও ধখন তাহা হইতেই উৎ- 
পর্ন, এবং এই আমি ' যখন স্থুখকর বিষয় লাতে সুখী হই 
ও সে আমিও হখন সেইরূপ ন্ুখী হইব, তখন এই আমাতে 
ও মে জামাতে কৌন প্রতেদ নাই, সে আমারই পরকাল 
মাত্র। পরকালে মানব ভিন্ন অন্ত জীবদেহ প্রাপ্ত হইলেও 
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তাহাতে আমার আমিত্ব থাকিবে। তাহা আমারই পরকাল । 
দি আমি কখন পুনরায় মানব হই, তাহা যে কত কাল পরে 
হইব, তাহার নিশ্চয়তা কি 1.ইহার মধ্যে কতরূপ দেহ অবলম্বন 
করিতে হইবে, স্তাহারই বা স্থিরতাঁ, কি? কিন্তু বোধ হয় 
মানব ফ্বরয়া মানব হইবারই অধিক সম্ভাবনা । জলীয় 
বাম্প হইতে জল জন্মিবারই অধিক সম্ভাবন1। ঈশ্বরের নিয়মানগু- 
সারে চলিলে আত্মার উন্নতিই হইয়া থাকে | তাই যত পৃথিবীর 
বয়স হইতেছে ততই মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে অর্থাৎ 
জড়ের আত্মা উন্নত হইয়া উত্ভিদ হইতেছে; উদ্ভিদের আত্ম! 
কীট, পতঙ্গ হইতেছে; কীট" পতঙ্গের আত্ম! পশ্ড, পক্ষী 
হইতেছে এবং পশুর আত্মা মানব হইতেছে। তাহা না হইলে 
মানবের সংখ্যা কি প্রকারে বুদ্ধি হইবে ? আমাদিগের শাস্ব- 
কারেরা ইহা। বুঝিয়াই বলিয়াছেন অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ 
করিয়। ছর্পভ মানব-দেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার কার্য ও 
অবস্থা ভেদে এ নিয়মের ব্যত্যয় হুইবারও সম্ভাবনা আছে, 
অর্থাৎ কর্ম দোষে আত্মার অবনতিও হয়--মানব পরকালে পণ 
পক্ষী কীটাদি রূপেও জন্ম গ্রহণ করে। 
কেহ কেহ হয় ত বপিবেন, শ্বীকার করিলাম পদার্থের ধ্বংস 
নাই, যে-পদার্থ হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি, তাহ! হইতে 
পদার্থান্তরের; উৎপত্তি “হইবে, কিন্তু যে সকল পদার্থের সন্মি- 
লনে আমি উৎপন্ন হুইয়াছি, সে সমস্ত যে 'পুনরায় মিলিত হুইক়্ 
দেহাস্তর গঠিত হইবে) বিভক্ত ইয়া বছতর দেহে যে 
যাইবে-না, তাহার প্রমাণ কি ? তাহা! যদি হয়, তবে আমার পর্প 
জন্ম হইল কৈ?কিস্তু জিজ্ঞান। করি "আমি কাহাকে বলে? 
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দেহের স্মন্তের সন্বিশনকেই কি আমি বলে? হন্তহীন আমি কি 
পদহীন সামি কি আমি নই? সর্বসশ্মিলনে ভিন্ন বদি আমি না 
হয়, তাহাহইলে স্থল আমি যৃদি আমি হই, তবে কৃশ 
আমি আমি হইতে পারি না; বালক আয়ি যদি আমি হই, 
তবে যুব। আমি, আমি হইতে পারি না। কেন নাস্থুল ৫দহে ঘে 
সকল রক্ত মেদাদি ছিল, কৃশ হইয়া তাঙ্কার অনেক কমিয়! 
গিয়াছে এবং বালক কালে যে সকল রক্ত মাংসাদি ছিল 
তাহার অধিকাংশ বিষ্ঠা, মূত্র, প্রশ্বাসাদি দ্বার বহির্গত হ্‌ইঙ্কা 
ডতস্থানে নৃতন রক্ত মাংসাদি ভোজনাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
নিম্নতই শারীরিক পদাখের পরিবর্তন হইতেছে । যদি সমঘ্যই 
আমি পদ বাচ্য হয়, তবে এক মুহর্তও আমির জন্তিত্ব থাকে 
না। অতএব দেহস্থ সমস্ত পদার্থ মামি বাচ্য নহে, সুতর1ং পর 
কালে আমিত্ব বঙ্গায় রাখিবার জন্ত ইহকাঁলীন দেহের সমস্য 
পদার্থের একত্র সমাবেশ আবশ্যক নহে । আমি অতি সপ্ন 
পদার্থ। যে দিন গর্ভ মধ্যে প্রথম আবিভূতি হইয়াছি, সেদিন 
আমিষে সুক্ষ অবয়বে উদ্দিত হইয়াছি সে অবয়বের সহল্রাংশও 
আমি 'নহি) কেন না আমাতে ধত শক্তি আছে সে নু" 
দায়েরই মূল যন্ত্র প্র লুক্স অবয়ব মধ্যে নিহিত ছিল। 
অতএব আঁমিবাচ্য যন্ত্র বা আত্মা নিতান্ত সুস্ম-_-এ হুল আত্মা 
অনায়াসে দেহাস্তর লাভ করিতে পারে । তাহা বিভক্ত হই্সা 
বনৃতর দেহ উৎপর করে না। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীব পূর্বজন্মক্ূত কার্ষেযর ফল 
ভোগ করে কি না? আমাদের বোধ হয় করে। কেন না 
পূর্ব্‌ জন্মে আত্মা যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে তাহা 
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যদি পরজন্মে না থাকে তাহা হইলে উদ্ভিদের আত্মা কি:প্রকারে 
পর পর উন্নতি লাভ করিয়া মানবীয় আত্ম! হয়? পূর্বজন্মের 
উৎকর্ষতা স্থায়ী না শুইলে কি প্রকারে এরূপ উন্নতি 
হয়? বিশেষতঃ উৎকর্ষতা। প্রাপ্ত মানবের সন্তানের আত্মা যখন 
উৎকর্ষগ প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহার নিজের আম্মার উৎ- 
কর্ষতা নষ্ট হইবে কেন ? 

আর এক কথ! এই যে, অনেক সময়ে আমর! দেখিতে পাই, 
অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষবিধ কৌশলে নিত চেষ্টা 
করিয়াও কার্ষ্ের তাদৃশ ফল লাভ করিতে পারে না ও কত 
কত ব্যক্তি বিনা যত্ধে ব সামান্য বঙ্গে বুদ্ধির সাহায্য 
ভিন্ন, বিপক্ষণ ফল লাভ করে। কৃষ্ণপান্তি ছোলা বেচিয়! 
বড় লোক হইলেন এবং রামকান্ত এক জন সামান্য ব্যব- 
সায়ীর প্রতিনিধিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়া বিখ্যাত 
ধনী হইলেন। ছোল! কি আর কেহ বেচে নাই, না আর 
কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় নাই? তবে ই'হারা কেন এরূপ 
সামান্য কার্য করিয়া এরূপ অধিক ফল লাভ করিলেন? ইহ! 
হইতে সহত্র গুণ হা করিয়া অপরে কেন* ইহার সহল্াংশ 
লাভ. পায় না? অনুসন্ধান করিলে জীনা যায় যে, 
সামান্য লোক কত কত সামান্য কারণে দেশবিখ্যাত 
হইয়াছেন এবং অনেক মহংলোক সামান্য কারণে নিঃস্ব 
€ইয়। গিয়াছেন! কয়েক জন মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে 
ক্লাইব মহাপরাক্রাত্ত সিরাজউদ্দৌলাকে পরাঞ্জয় করিলেন কিন্ত 
মহাপরাক্রান্ত চিতোররাজ প্রতাপসিংহ "অশেষ চেষ্টা করিয়াও 
ববনকাজ্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। সামান্য কুরণে 
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মলহার রাও রাজাচ্যুত ও বন্দী হইলেন, কিন্ত আলাউদ্দীন 
সহম হুক করিয়া অঙ্গজ ছিলেন। এ সকলের কারণ কি? 
আমাদের বোধ হয় পূর্বজন্মে মানব £য বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা 
লাভ করে, পরকালে সে্ঈ নিপুণতা৷ তাহার হ্ববভাবিকের ন্যায় 
থাকিয়া যায়; তাহার মর্ম সে নিজে বা অপরে বুবিয়াউঠিতে 
পারে না। মোহস্ত ছোলা বেচিল, কজ্ঞপাস্তি কিনিল ; মোহস্ত 
ভাবিল ক্রমে ছোলার দর আরও কমিবে, কৃষ্ণপাস্তি পূর্বজন্মকৃত 
ব্যবসা-নিপুণ বুদ্ধি বলে বুঝিলেন পরে ছোলার ন্মুপ্য বাড়িবে। 
ইহাতেই মোহস্ত ছোলা বেচিল ও কৃষ্ণপান্তি ছোলা কিনিল। 
বোধ হয় এরূপ বুদ্ধিবলে রামকীস্ত গাবর্ণর জেনারলকে আশ্রয় 
দিযাছিলেন, এবং ক্লাইব সাহেব সামান্য সৈন্য লইয়া সিরাজ- 
উদ্দৌলাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আধ্য পণ্ডতেরা ইহাকে 
অদৃষ্ট বলেন। 

আমরা আর এক প্রকার অনৃষ্ট দেখিয়া থাকি, তাহাকে 
সময় ও পড়তা বলে | অনেক সময়েই দেখা বায়, যে 
কাহারও ভাল হইতে গারস্ত হইলে, সে সময়ে তাহার সকল 
দিকেই ভাল হয়ঃ আবার যথন মন্দ হষ্ুতে থাকে তখন 
ক্রমাগতই মন্দ হয়। কিন্ত কি কারণে সেই ভাল মনের 
পড়তা হয় তাহ! অদ্যাপি স্থির হয় নাই। যাহার অতিনিবেশ 
সহকারে তাস খেলিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহার! বুঝিয়াছেন যে, 
পড়তা কি। যেদিন যেদিকে তাসের পড়তা হয়, সহমত চেষ্টা 
করিলেও তাহ! ভাঙ্গা যায় না। পড়্তার দিকের খেলওয়ার 
নিতান্ত অন্ত হইলেও রী হয়েন ও পড়তা না হইলে অতিশয় 
ক্রীড়ানিপুণ ব্যক্তিকেও হারিতে হয়। দেখ! গিয়াছে এক দিকে 
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তাসের পড়ত! সময়ে সময়ে চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন থাকে। 
কখন কখন এক দিনেই পড়ত ছুই তিন বার ভাঙ্গিয়! যায়। 
কোন দিন কোনও পক্ষেই পড়তা হয় না। ইহার কারণ কি? 
এই পড়তা আবার চেষ্টা করিলে হয় না, চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গে 
না, বিন চেষ্টায় হয় ও বিন! চেষ্টায় ভাঙ্কে। বত্রিশ খানি 
কাগজে ক্রমাগত খেল! করিয়া! যখন তাহার গড়তার মর্ম কিছুই 
বুঝা গেল না, তখন এই প্রকাও বিশ্ব ব্যাপারের পড়তার 
কারণ কি রূপে বুঝা যাইবে? ফলতঃ তাসের পড়তার ন্যায় 
আমাদের কার্যেরও পড়তা আছে। সেই পড়তার নামও 
অদৃষ্ট। এই গড়ত! যে সময় হয়, তাহাকে স্ুসময্ বলে ও 
যে সময় তাহা হয় না তাহাকে কুসময় বলে) ফলিত 
জ্যোতির্কিদ পণ্ডিতের! তাহার কারণ স্বরূপে সুগ্রহ বা! কুগ্রহের 
কার্ধ্য বলিয়া থাকেন। তাহাদিগের মত ষে নিতান্ত অলীক 
'্তাহাও নিস্চয় বলা যায় ন1। যেখানে কার্য্যের কারণ দৃষ্ট হয় না 
বা বুঝা যায় ন। সেই কারণকেই অভৃষ্ট (ন+দৃষ্ট) বলে। সুতরাং 
যেখানে মানব কারণ বুঝিতে অক্ষম হয়, সেইথানেই অদৃ 
বলিয়া নিশ্চিন্ত হন্ধ। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার অদৃষ্টের সহিত 
পুর্ব জন্মের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে কি না বুঝিতে পার 
যায় না। ূ 
এতস্তিক্ন অন্ত রূপ পরকাল অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি ভোগ 
আমাদের জ্ঞানের অগোঁচর ৷ ঈশ্বর ও জ্ঞান প্রকরণ আলোচনা 
করিলে বিষয় আরও বিশদ হইবে। 


গঞ্চম পরিচ্ছেদ। 
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ঈশ্বর কি? অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কি ও তাহার কার্ধ্য কি? 
তাহাকে জানিবার আমাদের সাধ্য আছে কি না? যদি থাকে, 
তবে কি উপায়ে তাহাকে জানা যায়? মানবগণ 'যে নিয়ত ঈশ্বর 
ঈশ্বর করিয়! থাকেন, তাহারা কি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া- 
ছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে তুহার মর্ম কি, অনুসন্ধান 
করা আবশ্তক। কিন্তু তদনুসন্ধানে প্রবৃত হইলে, আমরা 
দেখিতে পাই, সকলেই বলেন ঈশ্বর নানবের জ্ঞানাতীত, মনুষ্য 
তাহাকে জ্ঞানযোগে পায় না। ঈশ্বর স্বয়ং মানবের জন্ত গ্রস্থ- 
বিশেষ প্রণয়ন করিয়! দিয়াছেন, সেই গ্রন্থে তাহার স্বরূপ ও 
মানবের কর্তব্য কর্খের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে । সকল ব্যক্তির 
সেই গ্রন্থের মতান্থদারে চলা উচিত। যিনি সেই গ্রস্থলিখিত 
ব্যবস্থার বিপরীতা্চারী হইবেন, তিনি ঈশ্বুরের ক্রোধভাজন 
হইয়া অনস্ত কাল নরকষন্ত্রণা ভোগ করিবেন। কিন্তু হঃখের ব্য 
এই যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরএণীত গ্রন্থ একখানি নহে) অসংখ্য 
ঈশ্বরপ্রনৃত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া ঘায়। প্রত্যেক সম্প্রদায় 
আপনাদের গ্রন্থ বিশেষকেই ঈশ্বরপ্রনীত বলেন ও অন্য সম্পর- 
দায়ের মতান্যারী ঈশ্বরগ্রণীত গ্রন্থ গুলিকে নাস্তিকতা বাঁ ভ্রম- 
প্রমাদপূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ করেন। স্কৃতরাং কোন্‌ খানি 
যে বান্তবিক ঈশ্বর গ্রণীত তাহা কিরূপে স্থির হইবে? যদি এ সকল 
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গ্রন্থের মতদকলের পরম্পর সামঞ্জন্ত থাকিত, তাহা হইলেও 
কোনরপে প্রক্কৃত গথের অন্ুদরণ কর! যাইতে পারিতণ কিন্ত 
সে সকলের সামগ্রস্ত থাকা দুরে থাকুক, তৎসমন্ত পরস্পর এত 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন যে, তাহার একখানিঞ্রে প্ররূত বলিলে, অপর 
সমন্তকেই ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়গণের মধ্যে কেহ ঈশ্বরকে সাকার, 
কেহ নিরাকার, কেহ পুরুষ, কেহ প্রতি, কেহ দ্বিভূজ, 
কেহ চতুর্ভজ, ফেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ ভক্ত- 
বসল, কেহ দীনবন্ধু, কেহ ভ্রাণকর্তা, কেহ তৃভারহারী 
ইত্যাদি নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া! থাকেন। কেছ কহেন 
অহিংসা পরমধন্মর, কেহ বলেন মনুষ্য ও পশুর শোণিত ঈশ্বরেব 
অত্যন্ত প্রিয় । কেহ বলেন আতপতওুল, কদলী, পুষ্প প্রভৃতি 
তাহার পুজার প্রধান উপকরণ; কাহারও মতে অনন্তমনে 
ধ্যান করিলেই তিনি সন্তষ্ট। কেহ বলেন নিকুষ্ট জাতি 
অন্নগ্রহণ মহাপাপ, কেহ বলেন জাতিবিচার ক্শ্বরের উদ্দেশ্ত 
নছে। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী! হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকে বিধন্মী 
বলেন। তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তীহারা দেশে দেশে 
ধর্মধাজক পাঠাইয়া থাকেন । যবনেরা আবার সকলকেই 
বিধন্মী বলেন। যে পথ্যন্ত বিধন্ীরা তাহাদিগের ধর্ম অবলম্বন 

না! করে, সে পধ্যস্ত তাহাদিগ্ের ধন, মান, প্রাণ, বিপুলকীন্তি 
_ সকলই নষ্ট করেন। হিন্দুর! যদিও এ বিষয়ে সর্বশ্রে্ঠ অর্থাৎ 
তাহান্দিগের মতে পৈত্রিক ধর্মে থাকিলে সকলেরই মুক্তি 
আছে, বিত্ত তাহারা ন্বধর্ম্ত্যাগীদিগকে কদাচারী বলেন। 
এইরূপ মহ, সহত্র সম্প্রদায় ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বরূপ ও 
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ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্তব্য কর্ণের নির্দেশ .করেন। কোনও 
সম্রদায়েরই পরঞগর মতের সামন্ত নাই। প্রত্যেক সম্প্র- 
দায়েরই মতে বিধর্মীর চিরকাল নরকর্ভাগ করিবে। 

এক্ষণে অমিরা কেন্‌ থামিকে প্রত ঈল্লরগ্রণীত বলিব? 
কোন খানির মত বাস্তবিক সত্য ? কোন্‌ মত অবলম্বন'করিলে 
আমাদের সত্য পথে চলা হইবে? কাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর 
বলিব? যিশুতরীষ্টকে? মহগ্মদকে ? বিষুঃকে ? না ছুর্গাকে? 
কোন্‌ ধর্মের মত তাহার প্রকৃত আজ্ঞা? কোন্‌ পথে চলিলে 
আধাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে না? স্বর্গভোগ-স্থুখের বা 
না করিলেও চলে, কিন্ত নরকভোগের আশঙ্কা না করিয়া তথাকা 
বায় না। ধিনি রুষ্ট হইলে আমাদিগের দর্নাশ, ধাছার 
করুপাবলে আমরা আহার বিহার করিয়া! সখ স্বচ্ছন্দে বিরাজ 
করি, ধাহার আজ্ঞা পালন না করিলে চিরকাল ছঃখ পাইতে 
হয়, ধাহার উপাসনা করাই আমাদিগের মুখ্যকার্ধয, তীতাকে 
ও তাহার নিগ্নমাবলী না জানিলে চলিবে কেন? এই কারণেই 
ঈশ্বর সন্বস্কীক্স তর্কের অবতারণ! ও দর্শন-শান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে । 
দশনশান্ত-প্রণেতাসণ ঈশ্বরের শ্বরূপ ও কার্য নিরূপণ করিবার 
জন্ত নানা উপায় অবলগ্থন করিয়াছেন, কিন্ত কিছুতেই কৃতকার্য 
হইতে পারেন নাই। তাই চার্ধাকাদি দর্শন প্রণেতাগণ 
ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। সন্তান্ঠ দার্শনিকগণ অনেক 
কুট তর্কের অবতারণা করিয়া ঈশ্বয়ের অত্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন 
বটে, কিন্ত তাহারা ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
তাহাতে তাহার মাস্তিত্বই প্রতিপর হইয়াছে। কেনন! প্রধান 
প্রান দার্শনিকগণের মতে ঈশ্বর নিরাকার, নির্বিকার, নিপুণ 
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ও নিলিপ্ট। সকল গুণগুলিই অভাব-বাচক। আঁকার নাই, 
গুণ নাই, আবস্থাত্তর নাই, কার্ধা নাই, তবে ঈশ্বরের 
আছেকি? ঈশ্বর আছেন, অখচ তাহার অন্তিত্ববাঞক কোন 
লক্ষণই নাই; স্থুতরাং পাকতঃ ঈশ্বর নাই অথবা তাহাকে মানব- 
জ্ঞানের "*বহিত্্ত ও মানবের সহিত সন্বস্ক-ূন্ত বল! হইল। 

এই জন্ত দর্শনশান্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের সত্ত! সগ্রমাণ না হইয়া 
বিপরীতই সপ্রমাণ হইয়াছে। দর্শনশান্্র পাঠ করিয়া লোকে 
ধর্ণৃশাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে ও দর্শন ও ধর্শান্ত্র উভয় 
হইতে কিছু কিছু লইয়া নৃতন প্রকার ধর্মশীস্ প্রণয়ন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। এরূপে প্রণীত ধর্শান্্গুলি একবারে খিচুড়ি 
হইয়া উঠিয়াছে। তৎসমস্ত প্রমাণ ও বিশ্বাস উভয় সংশ্লিষ্ট 
তওয়ায়, উহার কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই। নব ত্রাঙ্গধর্্ম এ 
শ্রেণীর অন্তর্গত । ব্রাহ্মগণ দার্শনিক যুক্তি ও ধর্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস 
উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন; দর্শনমতে তীহার! ঈশ্বরকে নিরাকার 
নির্বিকার ইত্যাদি বলেন, আবার ধর্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাসমতে 
বলেন, মানবগণ ঈশ্বরাজ্তা লঙ্ঘন করিলে এবং ঈশ্বরের 
উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্ধ্যাদি না করিলে, ঈশ্বর পর- 
কালে তাহাদিগকে দগগ্রদান করেন। তীহার! বিশ্বা- 
সাহছদারে ঈশ্বরের সততা নিরূপণ করেন এবং যুক্তি অন্থসারে 
কর্তব্য কার্ধ্য অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞার বিচার করেন। তীহাদের 
মতের বিরুদ্ধে সহতর উত্তম যুক্তি প্রদান করিলেও শ্রাহ্হ করেন 
না, প্রতযুত ও যুক্তিদাতাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ত্বপা করেন। 
ঈশ্বরপ্রশীতগ্রস্থবিশ্বাসীদিগের ন্যায় তাহাদেরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
ঘে, তাহার্দিগের এই অভিনব মত ইশ্বরের সাক্ষাৎ আল্ঞ!। 
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স্তরাং তাছাদিগের অবলদ্িত ধর্ম অবলম্বন না করিলে 
মানবগণৈর নিস্তারের উপায্মাস্তর নাই। অথচ দার্শনিক যুক্তি 
অবলঙ্থনে অন্য ধর্পাবলম্বীরদিগকে স্বধন্ধে আনয়নের চেষ্টা করেন। 

অতএব যে সকল দর্শন ও স্রানধাদি ধর্শশীস্্সহপ্রণেতাগণ 
ধর্মমকলের একতা! সম্পণদন চেষ্টা করিতেছেন তাহাদের সবার! 
তাহা সম্পন্ন না হইয়া নান্তিকতারই সহারতা ইইতেছে। 
ধর্থশান্ত্র সকলও যে দর্শনশান্ত্রসকলের ন্যায় মানবের মনঃ কান্সিত 
তাহাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে । কেন না, যুক্িচক্ষে 
স্পষ্টই বুঝা বায় যে, মানবের যাহ! জ্ঞানাতীতপ্তাহার কল্পনাও 
মানৰ করিতে পারে না। , তাই স্বর্গ বর্ণনকালে মানবগণ 
বর্ণ অট্টালিকা, ভীরকস্তস্ত, অমু তমরীচ নদী) চির-বসন্ত্, শোক- 
ছঃখহীনজীব ইত্যাদি যাহা কিছু উৎক্কষ্ট অথচ -্ঞানায়ন্ 
তাহারই কল্পনা করিয়। থাকেন, জ্ঞানাভীত কোন বিষয়েরই 
উল্লেখ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের বর্ণন1ও এ্রন্নপ। তাহারা 
বিশ্ব মধ্যে মানবকেই সর্বশ্রেষ্ঠ দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে সেই মান- 
বায় গুণ-সম্পন্ন করিয়/ছেন। সেই গুণ গুলির অপিক্য বা অভাব 
কল্পনা করিয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। সাকারবাদীর! মানবের 
যায় ঈশ্বরের পুল্রকলত্র, ভোগৈষ্বধ্, ঝি্সিদসম্পদ, শক্রমিত্র, 
আহারবিহার, রাছনীতি সঘাব্রনীতি প্রতি সমুদায়েরই 
কল্পনা করিয়াছেন। যে নিরাকারবাদীর! সাকারবাদীদিগকে 
পৌত্তলিক বলিয়া! ঘ্বণা করেন, তাহারাও থে সম্পূর্ণ পৌন্তলিক, 
তাহ তাহারা বিবেচনা করেন না। তাহার! মানবীয় শারীর- 
ধর্ম ঈশ্বরে আরোপ করেন নাই বটে, কিন্ত মানসিক গুণ সকল 
অবিকল তাহাতে প্রদান করিয়াছেন। ইচ্ছা, প্রি্াপ্রিযজ্ঞান, 
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কুতজ্ঞতাঁভিলাফ, তোযামোদপ্রিয়তা, দওপুরতবারদানসীলতা, 
জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় মানসিক ধর্ম গুলিই তাহাতে 
কল্পিত করিয়াছেন। এসকল ঈশ্বরে থাক! সম্ভব কি না 
তাহা একবারও বিবেচনা করেন নাই। যুক্তি মার্থান্থুসারে 
একটু চিস্তা করিত দেখিলেই স্পষ্ট বুক! যাইবে, যে, এ সকল 
গুণ ঈশ্বরে থাক। নিতান্ত অসম্ভব । আমরা একটী একটা 
করিয়৷ সে সকলের আলোচন! করিতেছি। 
কোনও কার্য্যসাধনের পূর্ব ভাবই ইচ্ছ! ; এই জন্ত ইচ্ছা হই- 
লেই কারধ্যের চেষ্টা হয়। উদ্দেস্ত বিনা কখনও ইচ্ছা হইতে পারে 
না । মানব সুখাভিলাষী ও স্বার্থপর, অথচ সর্বশক্তিসম্পন্ন নহে, 
এজন্য মানবের অন্তরে কেন না কোন স্বার্থ থাকে ও তাহা 
পূরণের ইচ্ছা জন্মে। ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্ত আছে যে, তাহা মফল 
করিবার জন্য তাহার ইচ্ছ। হইবে? যখন সমুদায়ই তাহার, 
যখন তাহার কিছুরই অভাব নাই, তখন তাহার কোন স্বার্থও 
নাই, তৎ্সাধনের ইচ্ছাও.নাই। ঈশ্বরকে স্থখাভিলাষী এবং সেই 
_ সখ প্রাপ্তি তাহার ক্ষমতাধীন নয়, একথা না বলিলে আর তাহার 
ইচ্ছা আছে বল! যায় না। কিন্ত তাহা বলিতে গেলে তাহার 
ঈশ্বরত্ব কোথায় থাঃক? তিনি কিসের কাঙ্গাল? কোন্‌ বিষয় 
তাহার প্রা্থনীয় এবং কে তাহার প্রার্থন৷ পূরণে বাধা দিতেছে? 
বিশেষতঃ ইচ্ছা প্রসৃতি সমন্তই সাকার ধর্ঘ, এ সকল ধন্ম 
ঈশ্বরের আছে বলিলে, তাহাকে সাকার বলিতে হয়; নচেৎ 
“মাথ। নাই তার মাথা ব্যথা” বাক্যের স্তায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
মানবের যাহা স্বার্থের অহুকূল তাহাই তাহার প্রিয়, এবং যাহা 
তাহার ন্বাথের বিরোধী তাহাই তাহার অপ্রিয়। ঈশ্বরের যখন 
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স্গার্থ নাই তখন তীহার প্রিয়াপ্রিয় কি? যদি তাহার প্রিক্াপ্রিক় 
থাকিত; তাহা হইলে তিনি কেখল প্রিয় পদার্থেরই স্ট 
করিতেন, অপ্রিক্ধ বিষয় কখনই স্থ্টি করিতেন না। ছুধকলা! 
দিয়া কখনও সাপ পুধিতেন না ।" যদিও তিনি অশ্রিয় বিষয়ের 
সষ্টি করিতেন, তাহা হইলে কোন্‌ বিষয় তাহার প্রিক্ব ও কোন 
বিষ অপ্রিয় তাহ! অবশ্য আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। কেনন! 
যখন তাহার প্রিক্ কার্ধপাহুষ্ঠানই আমাদিগের কর্তব্য ও তাহার 
অভিপ্রেত সুখকর, তখন তাহা! আমাদিগকে বলিয়া দেওয়। 
তাহার নিতান্ত উচিত। কিন্তু তিনি তাহা আমাদিগকে 
বলিয়া দেন নাই। যদি ঝুলিয়া দিতেন, তাহা! হইলে তুমি 
বাহাকে ঈশ্বরের প্রিপ্নকার্ধ্য বল,» আমি তাছাকে তাহার 
নিভান্ত অপ্রিপ্ন বলিভাম না। কেহ বলেন জীবহিংস! 
ঈশ্বরের অপ্রিয় কেননা সকল পদার্থ ই তাহার স্থষ্ট, সুতরাং তৎ- 
সমুদায়েরই রক্ষা কর! তাহার ইচ্ছা )। কেহ বলেন জীবহিংসা 
তাহার অভিপ্রেত, নতুবা ব্যাপ্রাদি হিংস্রজন্ত ছাগাদিকে বিনাশ 
করিত না। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রি়াপ্রিয় সম্বন্ধে জগতে 
সম্র সহশ্র বিপরীত মত প্রচলিত 'মাছে। অপ্রিয় যখন ঈশ্বরের 
কষ্টুদায্নক তখন কেন তিনি নিয়ত অপ্রিয়প্পদার্থ দ্বারা নিয়ত 
কষ্ট ভোগ করিতেছেন ? 

মনুষ্য মধ্যে বাহারা সমাজের বা আপনার বিগ্রকারী তাহার! 
চষ্ট প্রবং যাহারা ছিতকারী তাহারা শিষ্ট। দুষ্টের দ্বার! আমাদের 
অনিষ্ট হয়, এই জন্ঠ আমরা তাহাদের দমন করি এবং শিষ্টের দ্বারা 
আমাদের উপকার হয়, এদন্ তাহাদের উৎসাহ বর্ধানার্থ পুরস্কার 
দিই। কিন্তু ঈশ্বর হৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন কেন? 
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আমাদের ছারা তাহার কোনও হিতাহিত হইতে পার ন!। যদি, . 
বল বিশ্বের হিতোদেশে দণ্ডাদি দান করেন, তাহাও অসম্ভব । 
কেননা শিষ্ট ছুষ্ট সকলই তাহারই স্ষ্ট। ছুষ্ট যদি তাহার অভি- 
প্রেত না হইত, তাহা হইলে কখনও তিনি ুষ্টের স্থষ্টি করিতেন 
না। যখন তিনিই ছুষ্টের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন ছুষ্টের দণ্ড 
দেওয়া তীহার নিতান্ত অসম্ভব। 

অনেকে বলেন ঈশ্বর ছুষ্টের স্থষ্টি করেন নাই, মানবগণ 
আপনারাই তাহার অনভিপ্রেত কাধ্য করিয়া ছুষ্ট হয়; কিন্ত 
একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ তাহা হইলে মানবকে ঈশ্বরের 
প্রতিদবন্দ্ী ও সমকক্ষ শক্র শয়তান বলিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বরের 
সর্ধশক্তিমন্তার হানি হয়। ,ঈশ্বরের ইচ্ছা, সকলে ভাল হউক 
ও স্থুখে থাকুক, মানব তাহার সে ইচ্ছ। পূর্ণ হইতে দিল না; 
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল ?. মানব ঈশ্বরকে পরাস্ত করিল । 
ঈশ্বর মৃত্যু অস্তে তাহাকে দও দিতে পারেন, কিন্তু জীবিত 
মন্থষ্যের নিকট তাহাকে পরাজর স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু 
জিজ্ঞাস্য এই বে, মানব এই ঈশ্বর-বিজয়িনী শক্তি কোথায় 
পাইল ? মানব যখন ঈশ্বরের স্থষ্ট, তখন এই ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গ- 
কাব্ধিণী শক্তি কি গেই ঈশ্বর হইতে পায় নাই? মানবের নিজস্ব 
কি কিছু আছে? বুদ্ধি, বিবেক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাৎসধ্য প্রভৃতি মানসিক শক্তি সকল কি মানব নিজে 
আণিয়াছে ? যদি ন। হয়, যদি সমুদায়ই ঈশ্বরদত্ত হয়, তবে ঈশ্বর- 
দত্ত শক্তি অন্থসারে কৃতকাধ্যের জন্ক মানব দণ্ডিত বা পুরস্কৃত 
হইবে কেন ? মানব যে প্রনথৃতি অন্থসারে ছুক্্ধে প্রবৃত্ত হয়, সে 
প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বরদত্ত তখন তজ্জন্য মানবের দায়িত্ব কোথায়? 
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কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর মালবকে ছুক্ষর্ধে প্রবৃত্তি দেন 
নাই, তিনি ম্ছুধ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মাত্র £ মনুষ্য সেই 
স্বাধীনতার অপব্যবহারে যে ছুধর্্ম ঝরে, তাহার জন্ত মন্ুষ্যুই 
দোষী। কেন নাসে চেষ্টা করিলে ভাল কর্ম করিতে পারিত। 
কিস্ত জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আমাদিগকে ষে স্বাধীনতা দিয়াছেন, 
তাহার মর্ম কি? ইচ্ছামত কার্য্য করার শক্তিকে অবশ্য স্বাধীনতা 
বলে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে.ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে 
“তোমর। ভাল মন্দ বা যাহ! ইচ্ছা করিতে পার,»তাহাতে আমার 
কিছুমাত্র আপত্তি নাই” । যদি এরূপ বলিয়া থাকেন তবে তিনি 
ভাল কার্ধোর পুরস্কার ও মন্দ কার্যোর দও দিবেন কেন? তাহা! 
হইলে আর স্বাধীনত! দেওয়া হইল কৈ? আমি যদি তোমাকে 
বলি, তুমি আমার কথা শুন বা না শুন তাহাতে আমার কোনও 
আপত্তি নাই) এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ তোমাকে স্বাধীনত! 
দিতেছি 3 কিন্ত ষদি আমার কথা গুন তাহ1হইলে তোমাকে ভাল 
বাসিব নচেৎ তোমাকে বিলক্ষণ প্রহার করিব । তুমি আমার কথা 
শুনিলে না, আমি চমতকার এক লগুড় প্রহার করিলাম । দেখ 
আমি তোমাকে কেমন স্বাদীনতা দিলাম! ঈপুর কি আমাদিগকে 
ধীরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন? যদি সেরূপ হয়, তাহা! হইলে স্পষ্ট 
বুঝা যাইতেছে, যে তিনি অসৎ কাধ্যের দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
অথচ আমাদিগকে অসৎ কার্য হইতে নিৰৃত্ব থাকিবার উপযোগী 
কোন রূপ দৃঢ় উপায় ব্যবস্থা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর 
আমাদিগকে দণ্ড দিলে, দণ্ড দেওয়াই,যে, তাহার নিতান্ত অভি- 
প্রেত তাহাই বুঝায় । মানবের প্রতি তাহার এত কোপের কারণ 
কি,? বিশেষতঃ তিনি যে দণ্ড দেল, ভাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না 
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কেন? দণ্ডপুরস্বারদানের উদ্দেশ্য কি? শিক্ষাদানই কি দও 
পুরস্কারের উদ্দেশ্য নয়? কোন ব্যক্তি কোন ছুক্র্ম্ের নিমিত্ত 
দণ্ড প্রাপ্ত হইলে সে বুঝিতে পারে যে, এই কর্ম করিয়াছিলাম 
তজ্জন্ত দণ্ড পাইলাম, পুনরায় এনপ ক্রর্প করিব মা। ধ্ীরূপ 
সৎকর্ম করিয়! পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে সৎকর্ম প্রবৃত্তি জন্মে। 
অপর ব্যকিগণও তাহার দৃষ্টাত্ত দেখিয়া সৎকর্শী করিতে ও 
ছু্ম্্ ন৷ করিতে শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর আমার্দিগকে যে 
দণ্ড বা! পুরস্কার দেন তাহ1 কোন্‌ হৃক্ষর্ম বা কোন্‌ সৎকর্মের জন্য 
তাহা কিছুই জানা যায় ন!। ভিন্ন ভি ধর্মশাস্ত্ে ছদ্ম ও সৎ- 
কর্মের লক্ষণ ও তাহার দণ্ড পুরস্কারের কথা লিখিত আছে সত্য, 
কিন্ত তাহা! পরম্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন । এক ধর্পান্ুসারে 
বাহ! সৎকর্ম, অপর ধন্মান্ুসারে তাহ] নিতাস্ত দম । তাহার 
কোনটা সত্য জানিবার উপায় নাই। কোন কুকর্দ্বেরই আমর! 
প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। আহার না ফরিলে 
জীবন ধারণ হয় না, একথা যেরূপ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে 
হয় না ক্ষুধা আপনিই আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়) সৎকর্ম প্রবৃত্ত 
ও কুকর্ম হইতে ধনিবৃত্ত হইবার জন্য সেরূপ কোন বৃত্তি 
আমাদের হৃদয়ে নাই। সুতরাং কোন্টা সৎকর্ম ও কোন্টা 
দুক্র্্ম তাহ কি প্রকারে জানিব ? ৫ 
কেহ কেহ এব্ূপ বৃত্তির (0০908619799) সত্তা স্বীকার করেন। 
তাহারা বলেন ঈশ্বরদত্ত সেই মনোবৃত্তি ছারা আমাদের মনে 
কুকর্ম করিলে গ্লানি ও স্কার্য্য করিলে প্রসম্নত1 জন্মে । আমরা 
বলি. সেটা কেবল আমাদিগের অভ্যাস ও সংস্কারেরর নিমিত্ত 
হইয়া থাকে। কেননা সামান্ত মক্ষিকানাশে ধার্দিক ব্যক্তির 
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মনে গ্লানি জদ্গে, কিন্ত সহম্র মনুষ্য বিনাশেও দস্থ্য বা রানার কষ্ট 
হয় ন। ওধধার্মে কিঞ্চিৎ ক্ষুরা পান করিলেও হিন্দু আপনাকে 
ধিক্কার দেন, কিন্তু ইংরেজ প্রভৃতি জাঁতি অছহরহঃ মদ্য পান 
করিয়া আনন্দান্থভব *করিতেছেন। এইরূপ, যাহার যেক্ধপ 
সংস্কার ও শিক্ষা, তদনূরূপ কাধ্য নিমিত্ত মনের গ্লানি বা প্রস্গতা 
জন্মে? তাহা সকলের সমান নহে, সুতরাং উহ কুধার সায় 
প্রার্কাতিক বৃত্তি নহে। অগ্ম পরিচ্ছেদে ইহার বিবরগ কর! 
হইল। কেহ কেহ বলেন, কুভোজনের় ফল রোগ, শ্রমের ফল 
লাভ, দানের ফল ধশঃ ইত্যাদি প্রত্যেক কার্যযের ফল প্রত্ক্ষ 
উপলব্ধি হয়। আমরা! বলি তাহা নহে। কত্রুণ্ুপি কার্যের 
কিছু কিছু ফল জানা ধায় বটে, বিত্ত অসভ্য বন্ধজাতির। সে 
সকলের কিছুই জানে না বলিলেই হয়; সভ্যের! নান। প্রকার 
বিজ্ঞানশান্ত্রের অনুশীলন করিয়া কিছু কিছু জানিতে পাবে 
বটে, কিন্ত তাহ! নিতান্ত অল্প এবং তাহার ও নিয়ত ব্াভিচাৰ 
দুষ্ট হইয়াথাকে। কেননা দেখা বাইতেছে, কত লোক চিব- 
কাল কুভোঞ্জন করিয়!ও দীর্ঘজীবী হইতেছে, আবার কত লোক 
অতি সুনিরমে আন্তারাদি করিয়াও চিররুশু বা অকালে মানব- 
লীলা.সম্বরণ করিতেছে । কেহ বিনা প্ররিশ্রমে অতুলৈশ্বধধয 
প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা দিবারান্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া ও 
উদরাঙ মাত্র সংগ্রহ করিতে পার্িতেছে না । এইক্সপ, অনুসন্ধান 
কারলে, কোন কাধ্যেরই দৃঢ় নির্দিষ্ট একরূপ ফল দৃষ্ট-হয় না । 
আবার অনেকে স্তী-পুক্রার্দির বিয়োগুজনিত মহাদ্‌ ক্রেশান্ুভব 
করে, এবং গ্লেশে ছুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইয়া ভয়ানক 
কষ্ট দেয়। কিন্তু স্বক্কৃত কোন্‌ কারধ্যের ফলে-_নিজকৃতত কোন্‌ 
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দ্ক্তিয়ার জন্ত মানবগণ এ সকল অসহনীয় রেশ পায়, অনুসন্ধান 
করিলে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। এই সকল 
বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝণ যার যে, কোন্‌ কর্ম সৎ ও 
কোন্‌ কর্ম অসথ এবং কোন্‌ কর্ম জন্ত আমারা কোন্‌ দণ্ড বা 
কোন্‌ পুরস্কার পাই, তাহা জানিতে পারি এমত কোন স্বাভাবিক 
উপায় বা কোন রূপ মনোবৃত্তি আমাদের হাদয়ে নাই; সুতরাং 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায়, ঈশ্বরের আমাদিগকে দণ্ড বা পুরস্কার 
দেওয়ার কোন পম্ভাবনাই দেখ! যায় ন1। 

ঈশ্বর উপাসনাপ্রিক় অর্থাৎ খিনি তাহার গুণাবলী বর্ণনা 
করেন, পরমেশ্বর তাহার প্রতি তুষ্ট হয়েন এবং যিনি তাহা না 
করেন, তাহার প্রতি রুষ্ট হয়েন। মন্ুষ্যমধ্যে ছোট বড় 
আছে ও মনুষ্যের আয্মাভিমান আছে, এই অন্ত যে প্রশংসা করে 
তাহার প্রতি মানব অতিশয্ব তুষ্ট হয়। বড় হইবার ইচ্ছা মান- 
বের নিতান্ত প্রবল, এজন সে যাহার মুখে শ্রবণ করে যে, তাহার 
সেই ইচ্ছা সফল হইয়াছে অর্থাৎ সে বাস্তবিক সমধিক গুণবান্‌ 
হইয়াছে, তাহার প্রতি সে তুষ্ট হয়) কিন্তু যে তাহার গুণবাদ 
না করে,তাহার প্রতি মানব রুষ্ট হয় না, যে নিন্দা করে তাহারই 
প্রতি রুষ্ট হয়। ঈশ্বর কিন্তু প্রশংসা না পাইলেই রুষ্ট হয়েন। 
মনুষ্য হইতেও তাহার নিজগুণান্থবাদ শ্রবণলালসা অধিক 
একথা কি রূপে বিশ্বাস করা যায়! তিনি কাহার উপর, প্রভূ- 
ত্বের অভিলাষ করেন? তাহার প্রতিঘন্ী কে আছে? কি 
জন্ত তাহার এত আত্মাভিমান? তিনি কি এত ্ষুদ্রচেতা 
যে, প্রশংসা শুনিয়া গলিয়া যান? যে মনুষ্য আপন কর্ণে 
আপনার প্রশংস৷ শুনিতে ভাল বাসে, লোকে তাহাকে নিতান্ত 
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তেও ক্ষদ্রচেতা ৬ আম্মাভিমানী? তিনি কি আত্ম প্রশংসা 
শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে জগতে আঁনিয়াছেন ? যদি তাহাই 
সভ্য হয়, তবে পরযেশ্বর এই বিশ্ব কেবল মানকেপরিপূর্ণ করিলেন 
নাকেন? পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রীতি যে 
সকল দীব তাহার উপাসনা করে না, তাহাদের সথষ্টি করিয়া- 
ছেন কেন? সকল পদার্থকেই মানব করিয়া! এবং সেই মনুষ্য- 
দিগকে আহারাদি সর্বপ্রকার চি্তার দায় হইত মুক্ত করিয়। 
কেবল তাহার উপাসনার নিযুক্ত করিলেই ত পারিতেন। 

আর একটা মাশ্পর্ধ্য কথা"এই যে, মহ্ষ্যকে তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি রূপা করি 
আমাদিগের স্ষ্টি করিরাছ, আহারাদি প্রদান দ্বার! আমাদিগের 
জীবন রক্ষা করিতেছ, তোমার কপান্ন আমরা অশেষবিধ মুখ 
জনক ভ্রব্য প্রা হইতেছি, ইত্যাদি বিয়া তাহার কৃত উপকার 
স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে তিনি নিতান্ত রুট হইবেন। 
তাহার কারণ কি? মন্থুযা পরের উপকার করিলে তাহার নিকট 
অপরকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়; কারণ মহ স্বর্থিপর, নিপ্গের 
হুখই তাহার উদ্দে, পরের স্থপের প্রতি দৃষ্টি করা তাহার 
অনুগ্রহ, না করিলে কেহ তাহাকে দোবী বাঁণতে পারেন না। 
ইতরাং.যে মহুষ্য আপনার অনিষ্ট করিক্ী পরের উপকার করে, 
সে নিতান্ত অহুগ্রহ করে; ভঙ্লিমিত্ত উপকৃত ব্যক্তির উপ- 
কারকের নিকট কতজ্ঞ হওরা নিতান্ত উচিত। কিন্ত ঈশ্বরের 
নিকট ককতজ্র হওয়ার প্রয়োন কি "তিনি আপনার কি ক্ষতি 
করিয়া আমাদের উপকার করেন? তাহার পরই বা কে ? 


ভি 
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আমরা ত তীহীরই £ আমাদের উপকারে থে তীহারই .উপকার 
হয়। বিশেষতঃ তিনি আমাদের কি উপকার করেন? জন্ম 
দির কি তিনি আমাদির্গির কিছু উপকার করিয়াছেন? কখনই 
না। কেননা জন্ম না দিলে, আমরা জন্মিতাম না । আমাদিগের 
সত্তা মীন্রই হইত না, সুতরাং জন্ম লাভে উপকার কি জন্মের 
অভাবে অপকার কিছুই হইত না। আমাদিগের জীবন রক্ষা! ব1 সুখ 
প্রধান করেন বলিয়াও তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কোন কারণ 
নাই। কেনন! আমরাও তাহার এবং আহার না করিলে যে 
আমর! মরিয়া বাই সে নিয়মও তাহার । আহার দেন, তাহার 
আমরা বাচিব, ন1 দেন, তাহার আমরা মরিব। তাহাতে 
তাহারই ক্ষতি, আমাদের কি? তাহাতে তাহারই ক্কৃত কার্ধ্যের 
ংসহইবে। যদি আমরা তাহার সৃষ্ট না হইতাম, নিজে 
বা অপর কোন শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতাম, আর তিনি আহ 
বাদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাচাইতেন ও সুখী করিতেন, 
তাহা হইলে অবশ্ত আমাদিগকে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে 
হইত। বোধ হয়, এই বিষয়ের সমন্বয় রক্ষা! করিবার জন্ত 
আর্য শান্্কারের! ত্িমৃত্তির কললন! করিয়াছেন। ব্রঙ্গা স্থত্টি 
করেন, বিষুণ পালন করেন ও শিব সংহার করেন। এমতে 
বিষ্কুর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত উচিত; কেন না, 
তিনি খাইতে না.দিলে ব্রন্ধার সৃষ্ট আমরা বাচিতাম ন!। 
মানবের স্থখই বা কোথায় যে তজ্জন্ত মানব তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ হইবে ? জগতে ত কাহাকেই সুখী দেখা যায় না। কেহ 
অন্নের নিমিত দিবারাত্রি লালারিত হুই্কা বেড়াইতেছ, কেহ রোগ 
হত্ণায় অস্থির, কেহ পরমন্গন্দরী স্ত্রী বা ম্নেহাম্পদ পুত্রশোকে 
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ক্ষার, কেহ'শক্র কর্তৃক অপমানিত, কেহ গৃহাভাধে আশ্রয়- 
বিহীন, ইতাদি নানাপ্রকারে মানবগণ দিবানিশি যাতনা পাই- 
তেছে। ধাহার। মহাসৌভাগ্যশালী বর্তায় পরিচিত, তাহারাও 
রোগ শোক গ্রভৃতির কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন। এমন মঞ্ছুষযই 
লগতে নাই ফাহার কিছু'না কিছু কষ্ট নাই। আটটা). পয়সার 
জন্য সমস্ত দিন হুর্ষেযোত্বাগে মাটা কাটিতেছে, তাহাও সকল দিন 
জুটিতেছে না, তজ্জন্ত কুলির! কৃতজ্ঞ হইবে? না, সগ্ধংসর 
রৌদ্রবাভাদি সহ! করিয়া প্রাণাস্তকর পরিশ্রম পূর্র্বক শস্ত বপনাদি 
করিয়া! পরিশেষে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুই পাইতেছ্ছে 
না বলিয়া কঘকের1 কুতজ্ঞ, হইবে ? পেটের দায়ে দুর্গন্থময় 
স্তকৃকারজনক কুৎ্পিত স্যান সকল “পরিষ্কার করিতেছে বলিয়! 
ধাঙ্গড়ের! কৃতজ্ঞ হইবে, না বিষ্ঠা বহন করিয়া, জীবিকা অর্জন 
করিতেছে বলিয়া! মেগরের। কৃতজ্ঞ হইবে? ছুর্ভিক্ষ-পীড়িত 
হইয়া প্রাণান্তকর কষ্ট পাইয়াছে বলিয়। উড়িষ্যাবাসীরা৷ কৃতজ্ঞ 
হবে, না প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত হইয়া গৃহদ্বারশূন্ত হইয়াছে 
বলিক্কা ভায়মগুহারবারবাসীরা ক্লুতজ্ঞ হইবে? মহামারিতে 
জনশূন্ত হইয়াছে বলিয়! গৌড়বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে, না আগ্নেয়- 
গিরির অগ্নযৎপাতে' ভক্মীভৃত হইয়াছে বর্মিযা নেপলস্বাসীর! 
কৃতজ্ঞ হইবে? সুসলমান ও ইংরাজদিগেরসপদলেহন করিতেছে 
বলিয়া আধুনিক আধ্যের! কৃতজ্ঞ হইবে, না পনিবেসিক 
যুরোপীরদিগের দ্বারা উতৎসাদিত হইয়াছে বলিয়! আদিম আমে- 
রিকাবাসীরা কৃতত্ঞ হইবে ? চক্ষু নাই বলিয়! অন্ধ ও কর্ণ নাই 
বলির! বধির ক্ুতজ্ঞ* হইবে, ন| বাকৃশক্তি নাই বণিক মুক ও 
গঙ্নোপযোগী পদ নাই বলিয়! থঞ্জ কৃতজ্ঞ হইবে? পরমেশ্বর 
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আমাদিগের স্থষ্টি করিয়া অনর্থক এইরূপ কষ্ট দিতেছেন সেই 
জগ্ত আমাদিগকে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইব? যখন না 
থাটিলে আমরা খাইতে গ্রাইনা, তখন তিনি কিরূপে আমাদিগকে 
আহ্বর দিতেছেন,? দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেই যখন 
মানুষের, সমূদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যার, হুখের চেষ্টা 
করিবার কিঞ্চন্মাত্রও অবসর থাকে না, তখন তিনি কিরূপে 
আমাদিগের সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন! হিন্দুরা ঈশ্বরের এই 
দোষ পরিহারের জন্য কহেন, মানবগণ পূর্বজন্মার্জিত কার্ষ্য- 
ফলে এ সকল কষ্টভোগ করে। কিন্তু পূর্বজন্মে ছুষর্ম করিল 
কেন? যে জন্মের পূর্বে আর জন্মহদ্র নাই, সেই প্রথম জন্মে জীব 
গ্বর্ম করিল কেন? সেবারকার ছঘর্খের জন্য দায়ী কে? 
ঈশ্বর মহাজ্ঞানী । কিন্তু জ্ঞান কাহাকে বলে? দেখি! 
গুনিয়াই জ্ঞান। বিশ্ব সম্বন্ধে যে যত অধিক জানিয়াছে, সে 
তত অধিক জ্ঞানী। শিশুর বিশ্বের কিছুই জানেনা, তাই 
তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত 
' অধিক দেখিতে শুনিতে পায়, ততই জ্ঞানী হইতে থাকে। 
মানবগণ নিতাণ্ড অল্লাযু, তাহাদের চাক্ষুস ভ্তান নিতান্ত অল্প। 
এজন্য পূর্বে মনুয্যের! দেখিয়া শুনিয়া যে সকল জ্ঞানার্জন 
কবিয়াছেন, সেই সকল লিপিবদ্ধবিষয় শিক্ষা করিয়া মানব 
অধিক জ্ঞানী হয়। অপরের জ্ঞাত বিষয় জানার নামই বিদর্টা- 
শিক্ষা । ফলত; বিশ্বের পদার্থ সকলের শক্তি: ও কার্ধ্য জ্ঞাত হওয়া 
ভিন্ন শিক্ষা! ও জ্ঞান আর কিছুই নছে। (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দেখ) 
কিন্তু ঈশ্বরের জানিবার বিষয় কিছুই নাই। যখন সকলই 
তাহার নিজের কৃত, তাহার কৃত নর এমন কিছুরই যখন বিদ্য- 
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মান নাই, তখন তাহার জ্ঞানেরও কিছুমাত্র আবশ্তাকত। নাই। 
অর্থাৎ-ঘখন তীর্বার নিজকৃত ভিন্ন আর কিছুরই বিদ্যমানত! 
নাই, তখন তাহার জ্ঞাতব্যও লুই, জানও নাই। 

ঈশ্বর মঙ্গলময়।, কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যর্জ্রই 
সমূহ অমঙ্গল বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাস্ত মুগ বধ করিতেছে, 
সর্প ভেক নাশ করিতেছে, কুম্তীর মৎসা আহার করিতেছে। 
অধিক কি, জীবপ্রধান মানবই পরস্পর ছন্দ করিয়। বিনষ্ট 
হইতেছে । সর্বদাই দ্বেষ, হিংসা, ভ্রিগীষা, জিধাংসা প্রভৃতির 
পরতন্ত্র হইয়! মানবগণ পরম্পর কাহারও ধনাপহরণ করিতেছে, 
কাহারও দারগ্রহছণ করিতেছে, কাহারও প্রাপবধ করিতেছে, ' 
কাহারও গৃহদগ্ধ করিতেছে । বলোম্সত্ত' হইয়া এক দেশবাসীর! 
অন্য দেশবাসীদিগকে অধীনে আনিবার নিমিত্ত কত নরহত্যা, 
কত ধননাশ ও কত মহান্‌ কীন্তি সকল নিপাতিত করিতেছে। 
ইতিহাস পাঠে ইহাব অজশ্র উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়] যায় চাক্ষুস 
প্রত্যক্ষ ঘবারাও অহরহ অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়া 
থাকে । এই কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্ধা ? 

ঈশ্বরের কৌশল সকল অতি চমৎকঠর (কিন্ত স্থকৌশল 
কাছাকে বলে? যে কৌশল অবলঘ্ধন করিলে নকল দিকেই 
ভাল হয়, কোন প্রকারেই মন্দ হর না, তাহাকেই অবশ্য 
স্থকৌশল বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বররের কোন্‌ কৌশল বা কোন্‌ 
নিয়ম প্রকূপ দোষশূন্ত ? কোনও কৌশলেই দোষের ভাগ. 
অধিক ভিন্ন অল্প নহে । আমাপিগের প্রাণরক্ষার নিমিৎ্ণ ? 
কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ক্ষুধা দিয়! জীবমার্ববোধ 
আহারে রত করিয়াছেন সেই ক্ষুধাই আমাদিগের প্প্রেভেদ 
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মৃত্যুর কারণ। আহারে যেমন স্থখ, অনাহারে তাহা .হইতে 
অধিক কণ্ট। আবার কুদ্রব্য বা অতিরিক্ত ভোজনে. পীড়া 
জন্মে। আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করিবার জন্য যে ন্গেহ 
ও প্রণয় দিয়াছেনু, তাহাই আবার, বৈরাগ্যের কারণ। 
প্রণয়ী ঝ৷ স্নেহস্পদের মিলনে যে সুখ, তাহাদের বিরহে তাহা! 
হইতে অধিক ছুঃখ। পুত্র জন্মিলে যত সুখ না হয়, মরিলে তাহা! 
হইতে অনেক পরিমাণে ছুঃখ হয়। যে জল বাধু, আতপ ব্যতি- 
রেকে আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না, তাহারাই আমাদের শরম- 
শক্র। এইরূপে দেখা যায়, ঈশ্বরের কৌশলমাত্রই দোষযুক্ত। 
এমন কৌশলই দৃষ্ট হয় নাঁ, যাহা! দোষস্পর্শশুন্য । তবে তাহাকে 
কিনূপে স্থকৌলী বলা যায়! 
আশ্চর্য এই যে, যে সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা 

হইয্বাছে, তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্রস্য নাই। ঈশ্বর করুণাময়, 
ইচ্ছাময় ও সর্বশক্কিমান্। যখন জীবগণ অহরহ নানাবিধ কট 
পাইতেছে, তন তাহাকে কি রূপে করুণাময় বল! যায়? যখন 
“তিনি ইচ্ছামক়্ ও সর্বশক্তিমান, অর্থাৎ তিনি যখন যাহা ইচ্ছা 
তাহাই করিতে পাবেন, তখন মনে করিলে জীবগণ যাহাতে ছুঃখ 
নাপায় সেরূপ উপায় নিশ্চয়ই করিতে পারিতেন। কিন্ত 
তাহা যখন করেন নাহি, তখন হয় তাহাকে দয়াহীন, না হয় 
মবশক্তিহীন বলিতে হইবে । কিছুতেই তিনি এই উভয়গুণের 
অধিকারী হইতে পারেন ন1। |] 

' ঈশ্বর ব্রিকালভ্ঞ ও গুভাুভ ফল-দাতা। যখন ভবিষ্যৎ 

কিন্ত ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, তখন যাহা ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত। 

তাহ। নিশ্চয়তা না থাকিলে তৎসম্বন্ধে জান হইতে পারেনা । 
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কল্য হরি রামকে মারিবে কি নাতাহার যদি নিশ্চয়তা না থাকে, 
তবে তৎসন্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে ন1; ্থতরাং 
তাহাকে ত্রিকালজ্ঞ বল! যায় না.। বদি ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ হয়েন, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে, হরি রামকে হয় মারিবে নাহয় 
মারিবে না, ইহার একটা নিশ্চয়তা অবশ্ত আছে। সলটনাবঙ্গীর 
এরপ নিশ্চয়তা থাকিলে, মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারে 
না। যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই, ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন; 
ম্ৃতরাং তদ্দিপরীতে মননের সহস্র চেষ্টা বিফুল) কাষেই মনুষ্য 
শুভাসুভ ফলের অধিকারী নয়। যাহা দ্বারা যে কাধ্য সম্পন্ন 
হইবে নির্দিষ্ট রহিয়াছে, চেষ্টা করুক আর না করুক তাহা দ্বারা 
হাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে। অতএব ঈশ্বর যদি ভ্রিকালজ্ঞ হ্‌ন্‌, 
তবে শুভাশুভ ফলদাতা| নছেন, অথব! যদি শুভাশুত ফলদাত। 
হয়েন অর্থাৎ কাধ্য মাত্রেই যদি মন্থুষ্যেব স্বাদীনতা। থাকে, তাহার 
চেষ্টায় শুভ বা অণ্ভ হইতে পারে, তাহ! হইলে তিনি ন্বিকালক্ঞ 
নহেন। কেন না যাহ! ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা মনষ্যেরই 
ক্ষমতাধীন, মধ্য কি করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং 
ততসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ ভ্ঞানও নাই। 

ঈশ্বর সমদর্শী অথচ ভক্তবৎসল। ভক্ুবৎসল বাঁললে অবশ্য 
অভক্কে ভাল বাসেন না বুঝায়; ওবে ভাহাকে কিরূপে সমদর্শা 
বলা. ধায়? তিনি সমদর্শা অর্থাৎ সর্বরীবে তাহার সমান দৃষ্টি। 
তবে বিশ্বে এত ভেদ কেন? কেহ নর, কেহ কীট কেন? 
কেহ রাঙ্গা কেহ প্রজা কেন? কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেন? 
কেহ বলবান্‌, কেই ছুর্বল কেন? কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্বোধ 
কেন? কেহ র্বপবান্‌, ঝেহ কদাকার কেন ?যদি বল এগ্রভেদ 
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নন্ুষ্যের স্বীয় কার্ধ্য দোষে, তাহ। হইলে মনুষ্যকে স্বাধীন বলিতে 
হয়, স্থৃতরাং ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ নহেন। আবার এ স্বাধীনতা যদি 
ঈশ্বরদন্ত হয়, এবং সমদর্শিত্ হেতু যদি তিনি সকলকে সম 
পরিমাণে বল, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাধীনতা ,প্রস্থতি দিয়া থাকেন, 
তবে সকলে সমান হয় না কেন? যদি ভিন্ন পরিমাণে দিয় 
থাকেন, তবে তাহার সমদর্শিত্ব কোথায় ? | 

ঈশ্বর নিরাকার, নির্বিকার, নিণপ ও নিক্ষিয় । আকারহীন, 
গুণহীন, ভাবান্তব্ু বিহীন ও কর্ম্মশূন্য পদার্থব। কিছু সম্ভবই 
হইতে পারে নাঃ যদি পারে তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোনও 
কাধ্যই সম্পন্ন হইতে পারে না।'হতরাং ঈশ্বর নির্বর্বকারাদি 
গুণসম্পন্ন হইলে, স্থপ্টিস্থিতিপ্রলয়বর্তা বা পূর্বোপ্লিখিত রূপ 
সেবাতোষ, করুণানিধান, স্বর্গনরকবিধাতা প্রভৃতি কোন 
গুণসম্পন্ন হইতে পারেন না। আর যদি তিনি স্ষ্িস্থিতি 
প্রলয়াদিকর্তা হয়েন, তবে নির্বিকারাদি হইতে পারেন না। 

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রচলিত 
"গুগসম্পন্ন ঈশ্বর মানবের মনংকল্লিত। কল্পিত না হইলে, 
মানবে নাই, অঞ্ডতঃএমত একটা গুণও তাহাতে লক্ষিত হইত। 
কলতঃ মানব যখন দেখিলেন, যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, 
তখন ভাবিলেন, যে, বিশ্বূপ কার্ষেরও অবস্ত কারণ আছে । সেই 
কারণেরই নাম ঈশ্বর হইল। প্র ঈশ্বর জ্তানদার! পাওয়া গেলন! 
বলিয়া তাহাকে জ্ঞানাতীত বলা হইল । ঈশ্বরের গুণগুলি যে 
কল্পনা সম্তত তাহা এই কথাতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । 
কেন না যিনি জ্ঞানাতীত, তীহার গুণ মানব কি প্রকারে জ্ঞাত 
হইল? যুদি তাহার গুণই জানা গেল, তবে তাহাকে জানা 
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হইল না কি পীকারে? যদি গুণ জানার নাম জান! না হর, 
তবে ত আমরা কিছুই জানি না, তাহা হইলে জড়পদার্থও 
আমাদের অজ্রে্র। কেন লা জড়ের গুণ (1919009) ভিন্ন 
আর কিছুই জানা খায় না। 

এই সকল তর্ক করিগ্াই নাস্তিকের! ঈশ্ববের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। কিন্তু নাস্তিকদিগের এই মীমাংসা নিতান্ত ্রাস্তি- 
মুলক । কেননা স্বেচ্ছাক্ষ্মপরিগ্রহ প্রন্ততির উপযোগী 
শক্তি-ৃন্ত মামি আছি, তুমি আছ, ও অনস্তু পদার্থ আছে, 
অথচ ঈশ্বর নাউ, একথা একান্ত অর্থন্ীন। এ সমস্ত কি আপনা 
আপনি হয় ও আপনা আপনি যায়? আমি তুমি কি 
স্বেচ্ছাবশতঃ আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ"ও স্বেচ্ছাবশত্ত: 
আপনা হইতে যাইব? অবশ্ত কখনই না। তবে কে আমা 
দিগকে মানিল ও কে আমাদিগকে লইয়া যাইবে? যদি বল 
প্রতিই সমস্তের মূল, কিন্ত গ্ররুতির অর্থ কি ? কাহার প্রক্কৃতি 
হইতে য়? আপনি কি মনে করেন, এই সকল ভূতের ব্যাপার 
কেবল ভূতেরই ব্যাপার? তাহা যদি ভাবিষ থাকেন, তবে 
নিতান্ত ভ্রান্ত হইরাছেন। কোনও ভুতেরই ঞ্ষশক্ষি কিছুই 
নাই। 

এ কথার এই তর্ক উঠিতে পারে খে, বিশ্ব কি প্রকারে 
হইল ও কি প্রকারে রক্ষিত হইতছে, কেবল এইকথার 
মীমাংসারকন্ত যদি ঈশ্বরের কল্পনা আবঠক হয়, তাহা হইলে ত 
আবার ঈশ্বর কি প্রকারে হইলেন তাহার ও কারণজ্ঞান আব- 
শুক হইবে। ঘদি ক্কানবস্থা দোষ পরিহার করিবার জন্য কল্পিত 
ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
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বিশ্বকেইত সেইরূপ অনাদি অনস্ত বলিলেই চলে। কল্পনার" 
প্রয্নোজন কি? বিশ্ব যে অনাদি অনস্ত তাহা ত সপ্রমাণ 
হইয়াছে। অনাদি অনন্ত বস্তর আবার স্যণ্টিকি? 
একথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল উহ্হাই ঈশ্বরানুসন্ধা- 

নের একমাত্র কারণ নহে । অনিত্য হইতে নিত্য অন্বেষণ করাই 
ঈশ্বরানুসন্ধানের মুল কারণ। আমরা যাহা যাহা দেখিতে পাই 
তৎসমন্তই অনিত্য অথচ সমস্তই নিতাসম্বদ্ধ ৮ সেই নিত্যাবস্থা 
ঈশ্বর ও অনিত্যাবস্থা বিশ্বা। সুতরাং ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বতন্ত্র না 
হইয়াও ভিন্ন। অগ্রি ও দাহিকাশক্তি যেরূপ ভিন্ন, জল ও শৈত্য 
যেরূপ ভিন্ন, চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি যেরূপ ভিন্ন, জড় ও টৈতন্যে 
যেরূপ ভিন্ন, সেইরূপ ভিন্ন।' 

“সমষ্টিরীশঃ সর্ববেষাং স্বাত্মতাদাত্যু বেদনাৎ। 

তদভাবাত্ততোহচ্যেতু কথ্যস্তে ব্যষ্টি সংজ্ৰয়া ॥৮ পঞ্চদশী 
মানবের আত্মা যেরূপ আমি বাঁচক, বিশ্বের আত্মা সেইরূপ 
. ঈশ্বরবাচক। এইজন্ত ঈশ্বরের নাম পরমান্বা। আত্মা যেমন 
মানব হইতে স্বতন্ত্র নে, বিশ্বাত্বা ইশ্বরও সেইরূপ বিশ্ব হইতে 
স্বতন্ত্র নহেন। এইু:ঞন্যই হিন্দু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বর সর্ব 
তৃতে নিয়ত বর্তমান, সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের অংশ এবং আমি 
ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয় ॥ 

“অস্তি ব্রন্মেতিচেতৎবেদ পরোক্ষজ্ঞানমেবতগু। 

অহং ব্রহ্ষেতিচেছেদ সাক্ষাৎকারঃ সউচ্যতে ॥ 

তৎসাক্ষাতকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্বং বিবিচ্যতে । 

যেনায়ং সর্ববসংসারাত সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ 
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কুটস্থো ব্রহ্মা (বিজন চিচ্চতুর্বিধা। 
ঘটাকাশ মহাকাশো৷ জলাকাশাভ্রখেবথা ॥৮ পঞ্চদশী 
এ বিষয়ে আরও বিশদ কথ্সিতে 'হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের 
প্রয্নোন। মত্গ্রণীত* ধর্ম্মবিজ্ঞান”। নামক" পুস্তক দেখিতে 
অন্থরোধ করি । নিয়ে একটা স্তোত্র হারা ঈশ্বরের স্বর একটু 
বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। 





স্তোত্র | 


“নমস্যামো। দেবান্‌ নমু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ। 

বিধির্ববন্দ্যঃ সোইপি প্রতিনিয়ত কশ্মৈক ফলদ: ॥ 

ফলং কম্ম্ায়ন্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা | 

নমস্ত্ কন্মেভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ গ্রতবতি 1৮ 

হে বিশ্বাত্মন্‌ বিশ্বময় পরমপিতঃ পরমেশ্বর! আমি তোমাকে 

নমস্কার করি । হে ভগবতি বিশ্বঙ্জননি অনাদ্যা শক্তি! আমি 
তোমাকে নমদ্কার করি। হদিও আমি তোমাতে ভিন্ন নই, 
তথাপি আমি তোমার মহিমা বর্ণন করিব,। তুমি স্তবে তুষ্ট 
না হইলেও আমি তোমার স্তব করিব। হে দেবি বিশ্বশক্ি। 
তুমি একবার সরগ্বতী রূপে আমার জিহ্বাগ্থে বাস কর; আমি 
তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিব। তুমি যেমন রমণীর শিরোমণি, 
সেইরূপ পুরুষের মধ্যেও সর্কত্রেষ্ঠ। তোমার বিরাটমৃর্ঠি চিন্তা 
করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হে বিশ্বরূপি ব্রহ্ম! প্রত্যেক 
পৃথিবী তোমীর পদ, চক সুর্য তোমার নয়ন, আলোক তোমার 
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বর্ণ, বাু তোমার শ্বাস, আকাশ তোমার ব্যাণ্ি, গ্রহ নক্ষত্র 
সকল তোমার রোমকুপ এবং শক্তি তোমার প্রাণ। ' তোমার 
বিশ্বদেহের তুলনা নাই। তুমি বিশ্বের শরষ্টা, সুতরাং ব্রহ্মা ) 
তুমি বিশ্বের পাঁভা, সুতরাং বিষ্ক এবং তুমি .বিশবের নাশক, 
হ্ৃতরাঁং শিব। প্রণব তোমারই বাচক। তুমি সকল দেব 
হুইন্তে উচ্চ, সুতরাং মহাদেব? তুমি দুর্গ হইতে রক্ষা কর, 
সুতরাং ছুর্খী ; এবং ভয়ঙ্কর মূর্তিতে বিরাজ কর, স্ৃতর1ং করাল- 
বদনা কালী। * তুমি চক্র, সুর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ; তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, 
বায়ু, বরুণ) ভূমি বুদ্ধি, ধৃতি, স্থৃতি, মেধা; তুমি লজ্জা, শাস্তি, 
দয়া, শ্রদ্ধা % তুমি দিক্‌, দেশ, কাল; তুমি তড়িৎ, তাপ, 
আলোক ; ভুমি নদী, জল, প্রস্রবণ ; তুমি যক্ষ, রক্ষ, দানব? 
তুমি সত্ব, রজঃ, তম? তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান 7 তুমি লক্ষ্মী, 
সরস্বতী ) তুমি স্থাবর, জঙ্গম ; তুমি দিবা, রাত্রি * তুমি শরীর, 
তুমিই শরীরী ) তুমি অ্টা, তুমিই ল্য? তুমি দ্রষ্টা, তুমিই দৃশ্য ; 
তুষি শ্রোতা, তুমিই শ্রাব্য; তুমি পিতা, তুমিই পুত্র; তুমিও 
ভুমি, আমিও তুমি । যাহা কিছু আছে, সকলই তুমি। €তোম! 
ভির কিছুই নাইঘ। স্থৃতরাং তোমার তত্ব আর কে বুঝিবে? 

তোমার আদিও নাই অন্তও নাই। তোমাভিন্ন আর কিছুই 
নাই। যখন তুমি এই বিশ্বের সংহার কর, তখনও. তুমি 
পূর্নবৎ সমগ্র বর্তমান থাক। নরকুলতিলক মন্ত্র লিখিয়াছেন,_- 

“আসীদিদস্তমোভূত মপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম,। 
অপ্রতক্য মবিজ্ঞেয়ম্‌,প্রস্থগুমিব সর্ববতঃ ॥৮ 

“প্রলয়কালে এই বিশ্ব অন্ধকারময় অবিজ্রেষ লক্ষণশৃন্ত 

অবস্থান থাকে। সৃষ্টিকালে আবার সকল পদার্থ স্ব স্ব পূর্বব- 
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টক্ষি অহ্সারে কার্ট করিতে থাকে।” এ সকলই তোমারই 
ফা্য। কিন্ত হে বিশ্বময়! তুমি কি জন্ত একবার সৃষ্টি কর ওকি জন্ত 
পুরীর তাহা নষ্ট কর, তাহা আমরা,কিছুই জানি না! । তুমি স্ষট 
উিতেছ, পালন করিতেছ, আবার সংহার করিতেছ। সেই নষ্ট 
র্ীর্ঘের আবার পুনর্জন্ম দিতেছ, আবার তাহাকে মারিতেছ। 
ছুমি কখনও আমার্দিগকে হাসাইতেছ ও কখনও কীদাইতেছ। 
কস্ত ভূমি কেন জন্ম দাও, কেন নষ্ট কর, কেন হাসাও, কেন 
কাদাও, তাহা আমরা জানি না। তুমি জান £ক না তাহাও 
আমরা জানি না। ততোমাব কোন অভিপ্রায় আছে কি না, তাহ! 
আমরা বলিতে পারি না। তোমারু ক্রীড়াপ্রবৃত্তি চন্নিতাথ 
করিবার ইচ্ছা 'মাছে কিনা, তাহা! আমরা কি প্রকারে বুঝিব ? 
দেখা বাইতেছে, তুমি অসংখ্য প্রকার কার্য সম্পন্ন কবিতেছ, 
কিন্তু বিশেষপ্রণিধান পূর্বক দৃষ্টি করিলে তোমার ছুই প্রকার মান 
কার্ধ্য দেখিতে পাই »--তূমি কেবল ভাঙ্গিতেছ ও গড়িতেছ। জল 
ভাঙ্গিয়া বামস্প করিতেছ এবং বাম্প গড়িয়া জল করিভেছ। 
সমভুমিকে পর্বত করিতেছ, আবার পর্বতকে সমভূমি করিতেছ। 
মরুহ্মিকে উদ্যান .এবং উদ্যানকে মরুদর্মিকরিতেছ। 
পশ্ডকে মন্ুষা এবং মনুষাকে পশ্ড করিতেছ। এ সকলই 
তাঙ্গা গড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাঙ্গা গড়াই তোমার 
কাজ। . জন্মমৃত্যু ভাঙ্গাগড়াভিন্ন আর' কিছুই নহে । আমি 
তুমি জ্ঞান দেই ভাঙ্গা! গড়া হইতে উৎপন্ন। সেই ভাঙ্গা গড়া 
হইতেই তুনি আমি হইতেছি। কিন্ত ভূমি কেন ভাঙ্গ, কেন গড়, 
তাহার কোনও প্রকার্ধি উদ্দেশ্য আছে' কি না, তাহা কেহই 
বলিতে পারে ন1। 
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হে শক্কিরূপিণি! তোমার অসংখ্য মুর্তি সতত 
বিরাজ করিতেছে । তুমি যেমন নিরাকার, সেইরূপ. তোমার 
সংখা সাকারমূর্তি অহরহ? দীপ্যমান রহিয়াছে । বিশ্বের 
সমস্ত পদার্থ ই ত্বোমার মূর্তি। কখনও তোমার প্রশাস্ত মৃহ্তি 
অবলোকন করিয়া! আমরা আনন্দে পুলকিত হই, এবং কখনও 
তোমার ভয়ানক মুণ্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হই। কখনও 
“অতসী পুষ্প বর্ণাভাং ন্থপ্রতিষ্ঠাং হুলোচনাং। 
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ববাভরণ ভূষিতাং ॥ 
স্থচারুদশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাং। 
এসন্নবদনাং দেবীং দর্ববকাম প্রদাং শুভাং ॥৮ 
বলিয়া, আমরা তোমাকে ধ্যান করি; আবার কখনও 
“করালবদনাং ঘোরাং মুগণ্ডমাল৷ বিভূষিতাং। 
সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃখড়গ বামাধোদ্ধকরাম্মুজাং। 
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগন্বরীং। 
কণ্ঠাবশক্তমুণ্ডালী গলদ্রধির চর্চিতাং। 
কর্ণাব৩সতানীত শবযুগ ভয়ানকাং। 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকার্ধীং হসোন্দুখীং। 
শুকৃদ্ধয়গলত্রস্তধার! বিস্ফ:রিতাননাং। 
ঘোর রাবাং মহারৌদ্দ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং ৮. 
বলিয়া ধ্যান করি। এই দেখিতেছি, তুমি শীস্তভাবে বিরাঁজ 
করিতেছ, মৃছ্মন্দ বাযু বহিতেছে, কোকিল মধুরস্বরে গান করি- 
তেছে, গবাদি পণডসকল সথখে বিচরণ করিতেছে, যুবকদম্পতি 
বিশুদ্ধ প্রেমালাপ করিতেছে, নদীগণ মৃছকলরবে সাগ্রো- 
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দেশে প্রনাহিত হইতেছে, গন্ধ ও দর্শন পুশ্প সকল গ্রশ্মটত 
হইয়া অতুল শোতা বিস্তার করিতেছে, মুর ময়ূরী সুন্দর পক্ষ 
বিস্তার করিয়া আমনে নৃত্য করিতেছে” নির্্লাকাশে ক্রিক! 
মোহিনী ক্রীড়া করিত্বেছে, যে দিকে দৃষ্টি, করি সর্বত্রই 
তোমার মোহিনীমুর্তি দেখিয়া আননে নৃত্য করিতে"াকফি। 
মনে ভাবি, তুমি আমাদের সখের জন্য নিয়তই ব্যস্ত রহিয়াছ। 
কিন্ত দেখিতে দেখিতে আবার তোমায় কিরূপ দেখি। আকাশ 
মেঘে আচ্ছর, নিবিড় অন্ধকারে আপনার শরীরাপর্যস্ত দেখ! 
বায় না, তয়ঙর বাত্যা প্রবল বেগে কড়মড়াইতেছে, বৃক্ষ সকল 
মড়মড় শব্ষে ভাঙ্গিতেছে, গৃহসকণ যেন রসাতলে নীত হই- 
তেছে, মৃযলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, করকাঘাতে শরীর ভগ্ন হইয়া 
যাইতেছে, বি্যতালোকে চক্ষু ধাদিয়! যাইতেছে, অশনিপাতের 
শবে কর্ণ বধির হুইয়া যাইতেছে, চতুর্দিকে মহুযগণ হা 
হতোহস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, প্রণয়ীর মৃত্যুজনিত ক্রনদন- 
ধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ঘ হইতেছে । যেদিকে দেখি সকলই 
তয়ানক। তোমার এই সংহারমূর্তি স্মরণ করিলেও ভয়ে 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তখন বোধ হয় লেরতৃমি বিশ্বের 
সংহার সাধন করিতে বসিয়াছ। যেন ক্রোধে তোমার বিশ্ব- 
দেহ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু জানি না, কিসে তোমার ক্রোধ 
হয় এবং কিসে ক্রোধের শাস্তি হয়। এই দেখিতেছি স্তামল 
শকতকষত্রসমূহে পৃথিবী সুশোভিত রহিয়াছে, আবার দেখি 
আভ্যন্তরীণ অগ্রাৎপাতে ভূপৃষ্ঠ বিদীণ হইয়া শত শত গ্রাম 
ও নগর উতৎসন্ন হইয়া*্যাইতেছে। এই দেখিতেছি শ্রোতম্বতী 
কলকলরবে মধুর গান করিতে করিতে গমন করিতেছে, 
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আবার দেখি ভয়ঙ্কর বেগে জলপ্রবাহ উখিত হইয়! সমুদায় 
দেশ প্লাবিত করিতেছে । এই দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শীতে শরীর 
অবসন্ন ও জড়সড় হইয়! অগ্নির নিকট বসিয়) রহিয়াছি, জলকে 
বিষবৎ স্পর্শ করিতে তয় হইতেছে, আবার দেখি ভয়ানক 
রৌদ্রের তাপে শরীর জলিয়! যাইতেছে, প্রিয় অগ্নি বিষতুল্য 
হইয়াছে এবং বিদ্িষ্ট জল সখের সামগ্রী হইয়াছে । এই 
দেখিতেছি স্ুুখাসীন মানব প্রিয় পরিজন, বয়স্ত ও প্রণয়িণীব 
সহিত মহাস্তে ধুর আলাপ করিতেছে, পরোপকার ও পরহিত 
চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, শত শত আশাকে হৃদয়ে বর্ধিত 
করিতেছে, সতত আপনাকে অজর অমর করিবার চেষ্টা করি- 
তেছে £ঃ পরক্ষণেই দেখি তাহার সেই যত্বের দেহ চিতায় শায়িত 
ও অগ্িতে দগ্ধ হইয়া ভক্মাবশেষ হইতেছ, চতুর্দিকে পরি 
জনেরা আর্তন্বরে রোদন করিতেছে । এ সকলই তোমার 
রূপবৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সকলের গুঢ় অর্থকে 
বুঝিবে? যদি আমরা! তোমার তত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে 
তোমাতে আমাতে কি কোন প্রভেদ থাকিত ? 

তুমি যাইাওক্‌ যাহা দিয়াছ, সে তাহাই পাইয়াছে, যাহাকে 
যাহা দেও নাই ্ে তাহ। পায় নাই। তুমি সিংহকে অসাধারণ 
বল, অশ্বকে ভ্রুতগতি, ময়ূরকে সুন্দরশ্রী, কোকিলকে মধুবপ্থর, 
অশ্নিতে তাপ, তুষারে 'শৈতা, তড়িতে গতি, দীপকে উজ্জলতা 
এবং মানবকে বুদ্ধি দিয়াছ! তুমি যাহাকে যাহা দেও নাই, 
সহস্র চেষ্টা করিলেও সে তাহ পাইবে না। কাহার সাধ্য 
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে । যে তাহার চেষ্টা করে, তন্দণ্ডেই সে 
তাহার উপযুক্ত শাস্তি পায়। হে জগদাত্মিকে ! মানব তোমারই 
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সন্তান, .ভোমারই অঙ্গবিশেষ, তোমাহইতেই উৎপন্ন ও 
রিয়া তোমাতেই'লীন হয়ঃ স্তরাং মানবের জন্ম জন্ম নহে, 
মৃত মৃহ্যু নছে। 

হে বিশ্বময়! তুমি কাহারও ক্কৃত তোষামোদ বাক্যে ভুলনা 
বটে, কিন্তু তোমার মহিমা গান করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, মনের 
স্কস্তি হয় ও সংসার জয় করা যায়, স্বতরাং তোমার গুণাগুণের 
ফল আছে। জীবগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, শ্বপনে, কাধ্যে, 
বিশ্রামে সকল সময়েই তোমার পূজা করিতেছে | তোমার পূজা 
করিতে কালাকাল ও স্থানাস্থান বিচার করিতে হয় ন! ॥ যেখানে 
ইচ্ছা সেইখানেই ও যখন ইচ্ছা তখনই তোমার পুজা করা 
বায়। হিন্দু ্রী্টান, মুসলমান সকলেই তোমার "নিকট সমান। 
তোমার সেবকদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা পিতা, ষাতা৷ ও প্রণয়- 
পুন্তলি রমণী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ীস্তর গ্রহণ করিতে হয় না, 
অথবা বিধর্থ্বা বন্ধুগণের বিশ্বস্ত ধর্মরকার্ষ্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে 
কুষ্টিত হইতে হয় না। তুমি কুচ, বি, ছূর্ণ প্রভ্তির নামে 
নাম রাখিলে রাগ করন! এবং ব্রাঙ্গণের আভিজাত্য চিহ্ন, 
স্বরপ উপবীত ধারণে ক্ষুপ্ন হওনা। হে পুৎপর ! তুমি 
স্তবে তুই বা নিন্দায় কষ্ট হওনা; সহপ্র লোক একত্রিত 
হইয়া উচ্চৈঃস্বরে দিবানিশি তোমার নাগ উচ্চারণ করিলে, 
সু্রিতনয়নে তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আনিয়া, 
সহশ্র দিন চিন্তা কর্পিলে অথবা বহুবিধ মূল্যবান উপহার লহ 
ধুমধামে পুজা! করিলেও তুমি মন্তষ্ট হও না। কেন ন| 
তুমি তভোলানাথ বণ আশুতোষ নও। তুমি সত্য স্বরূপ, 
চৈতন্স্বরূপ ও স্া়পর। তুমি করুণাময় নও। বাহারা 
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তোমাকে করুণাময় বলে, তাহারা! তোমার মহাশক্তির দুর্নায় 
ঘোষণা করে। যাহার! তোমাকে স্তবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস 
পায়, তাহার! তোমাকে বালকের স্তার চঞ্চল ও অবিষৃধ্যকারী 
বিবেচন1 করে--তোমার নির্রিকার নামে বিকার জন্মাইয়া 
দেয়। * যদি একেস্বরবাদীরা পৌন্তলিকদিগ্রকে অধার্টিক 
বলিতে পারেন, তাহা হইলে, ধাহারা তোমার ইচ্ছা! প্রভৃতির 
কল্পনা করেন, তাহাদ্দিগকেও অধার্শিক বলিতে হয়। কিন্ত 
তোমার নির্বিকীরত্বগুণে তুমি কাহারও প্রতি অসন্তষ্ট হও না। 
হে জ্ঞানময়! তুমি দয়াময় নও বটে, কিন্ত নিষ্টুরও নও। 
কেন না, আমর! পদে পদে তোমার ক্ষমার পরিচয় পাইতেছি। 
বদি তোমার ক্ষমা না থাকিত তাহা হইলে একবার রোগ হইলে 
আর সারিত না। শৌকসন্তপ্ত হইলেও কেহ আর স্ুপ্থ 
হইত না। 

হেসনাতনি শক্তি! যাহার! তোমাকে জড়প্রক্কৃতি বলিয়। 
অবজ্ঞা করে, তাহার! কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তুমি অচিস্ত্য- 
* শক্তি, অপারমহিম, অপ্রেমেয়জ্ঞানাধার, চৈতন্তন্বরূপ, সত্যন্বরূপ, 
নিব্বিকার, ৬ক্ুৎসৎড বাচ্য ও একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি ভিন্ন 
আর কিছুই নাই 1১ বাহার! তোম! ভিন্ন অপর পদার্থের অস্তিত্ব 
স্বীকার করে, তাহা! তোমার অদ্বিতীয় নাম অর্থশূন্ত করে 
অথব! তোমার প্রতিন্্বী কল্পনা! করে। তাহাদিগকে দ্বৈতবাদী 
বলিতে হয়। তোমার উপাসকের প্রক্কৃত অদ্বৈতবাদী। যাহার! 
তোমার উপাসক দ্দিগকে অর্থাৎ যাহারা অদ্বৈতবাদী বিশ্বদেবো- 
পাসকদিগকে নাস্তিক বেন, তাহারাই নাস্তিক অথবা! তাহারাই 
পৌন্তুলিক। হে বাত্মনসোহগোঁচর ! তোমার মহিমা! আমি কি 
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বর্ণনা করিব ?' তুমি মানবেরে এমন শক্তি দাও নাই যে, তদ্থারা 
তোমাকে অবগত: হয়। যে বিজ্ঞানশান্ত্বলে তোমার তত্ব 
দানিবার আশ কল্পা যায়, তাহা মানবের কত, স্ৃতরাং অপূর্ণ । 
দানব সম্যক্রূপে অপূর্ণ ॥ অপূর্ণ শক্তি স্বারা তোমার পূর্ণশক্তির 
পরিচয় কিন্পপে লইব? তোমার নিকট প্রার্থনা এই যে, 
মামাতে এমত মহাভূত সকল প্রদান কর, যাহার বলে তোমার 
তব্ব অবগত হইতে পারি ও তোমার সহিত ভেদজ্ঞান তিরোহিত 
হইতে পারে। ইহাই মানবের একমাত্র অভাব । অপূর্ণতা 
দুর হইলেই মানব চরিতার্থ হয়। কিন্তু তুমি তাহ? পুর্ণ করিবে 
কি ন। বলিতে পারি না। 

যিনি প্রতিদিন অবহিতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি 

ংসারজয়ী হইতে পারিবেন। মন্দ্ার্থ বুঝিদ্াা এই স্তব পাঠ 

করিলে মৃত্যুভয় থাকে না, কোন কষ্টই তাহাকে অভিভূত্ত 
করিতে পারে না, রোগ শোক কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন 
না। তিনি ব্রহ্ষস্বরূপ প্রা হইয়া ব্রদ্মানন্দ লাভ করিবেন। 

“বিক্ষেপোষস্থনাস্ত্যস্য ব্রক্মবিত্তং নমনতে। 

্রহ্গেবায়মিতি প্রাহর্শুনয়ঃ পারদর্শিরাঁ 

দর্শনাদর্শনেহিত স্বয়ং কেবলরূপতঃ। 

যস্তিষ্ঠতি সতুত্রক্ষন্‌ বর্গ ন ব্রহ্মুবিৎন্বয়ং ॥৮ পঞ্চদশী 
অতএক সকলেরই উচিত পুর্ব ও পরসন্ধ্যারাগরঞ্জিত মনোহর 


কালে অভিনিবেশ পুর্বক পরম পরাৎপর বিশ্বদেব ব্রহ্মের 
উপাসনা করেন। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। 





জ্ঞান ও বিশ্বাস। 


আমরা এপর্য্স্ত অনেকবার জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্ত 
জ্ঞান কি তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা কর! হয় নাই; এক্ষণে 
আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এ বিষয়ে সাধারণ 
মত এই যে, জ্ঞান মানবের সহজাত শক্তি বিশেষ উহা ছারা 
আমরা! সত্য নিরূপণ করি, এবং সত্য নিরূপণ করা জ্ঞানেরই 
কাধা। কিন্তু বাস্তবিক স্তানদ্বারা৷ সত্য লব্ধ হয় না। কেনন! 
যাহা বাহ! তাহাই সত্য অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত অবস্থাকে 
সতা বলে, এবং সত্য প্রতিভাত হওয়ার নামই জ্ঞান। সভ্য 
জ্ঞানের বিষয্ব--সভ্যনিরূপণই জ্ঞানের নামান্তর । 

বিষয় না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারে না, সত্য 
চিরকাল বর্তমান আছে, কিন্তু তৎসন্বন্বীয় জ্ঞান মানবের চির- 
কাল নাই। সত্য জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সত্য 
ভিন্ন থাকিক্টেথ্ুরে না। “তাড়িতের গতি অতি ক্রত' এ সত্য 
চিরকালই আছে, অথচ তাহার জ্ঞান পূর্বে মানবের ছিলনা। 
কিন্ত এমত জ্ঞান মানবহদয়ে নাই যাহার আধারভৃত কোন সত্য 
বিষয় নাই। বিষয় নাঁ থাকিলে কি অবধারণ করিবে? 
অতএব যখন বিষয় না পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন কি 
প্রকারে জন মানবের সহজ হইবে? সত্য অবলম্বনেই মানব- 
গণ দিন দিন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে 'অর্থাৎ যখন যে বিষয় 
মানবের গোচর হয় তখন তৎ্সন্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। €ে, যেমন 


জন ও বিশ্বাস। ৮১, 


স্থানে ও ধেমন অবস্থায় অবস্থিত, তাহার তদনুরূপ জ্ঞানলাভ 
হয়। যাহারা সমুদ্রকৃলবাদী তাহাদের সমুদ্রবিষয়ে যেরূপ জ্ঞান- 
লাভ হয়, আমাদের সেরূপ হয় ন1।. এ্ররীপ পার্ত্যপ্রদেশবাসী- 
দিগের পর্বত জ্রান,শীতপ্রধানদেশবাসীদিগের তুধারজ্ঞান, অরণ্য- 
বাসীদিগের ব্যাপ্রা্দি বন্য জন্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান যেন্প জন্মে, “আমা- 
দের সেরূপ জন্মিতে পারেনা । কেনন! তাহার সর্বদাই এ 
সকল দেখিয়া! থাকে, আমর! কদাচিৎ দেপি। যাহ! কখনও 
দেখি নাই তদ্বিষয়ক জ্তান হইতে পারেনা ৮ তবে অন্যের 
নিকট শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করি সে ভিগ্ন কথা । অতএব 
বন বিষয় অর্থাৎ সত্য না পাইলে জ্ঞান হইতে পারে না, তখন 
কিরূপে জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপণ হইবে? বাস্তবিক যদি 
জ্ঞানই সত্য নির্ণয়ের কারণ হইত, তাহা হইলে স্থান ও কাল- 
ভেদে জ্ঞানের পার্থকা হইত না। এবং ভাহা হইলে যে কোন 
স্থানে ও ষেকোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সকলেই সকল 
বিষয়ে সমান জ্ঞান লাভ করিত $ কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা 
সত্য নির্ণয় হয় না, সত্য অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানের সমবায় কারণ, 
এই জন্য যেস্থানে ও.যে কালে যেমন বিষয় “ধর্তীমান থাকে, 
সেস্থানে ও সেই কালে মানবের সেইরূপ জ্ঞান জন্মে । 

ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পাঁরে যে, যদি বিষয়ই 
জ্ঞানের কারণ তবে সকলে সমান জ্ঞানী হয় না কেন? বিষয় ত 
চিরকালই আছে, তবে মানব যে সকল জ্ঞান লাভ করিতে 
পারে, পণ্ড পক্ষ্যাদি তাহা! পারেনা কেন? সুতরাং বলিতে 
হইবে যে, বিষয়ের শক্তিপ্রতিভাত হইতে পারে এমন কোনও 
সহক্ক শক্তি অবশ্য মানবে আছে। ধে শক্তিদ্বারা মানবে সত্য 


৮২ মানব-তত্। 


প্রতিভাত হয়, তাহার নাম জ্ঞান, সুতরাং সেই জ্ঞান দ্বারাই সতা 
প্রকাশিত হয়। তী সহজ শক্তি অন্ত জীবে নাই সেই জঙ্ট ইতর- 
প্রাণিগণ মানবের স্তায়'জ্ঞান. লাভ করিতে পারে না। ধখন এ 
সত্যগ্রকাশক শক্তি মানবের সহজাত, তখন জ্ঞানকে কেননা 
সহজাত বলিব? 

তহৃত্তরে বক্তব্য এই যে, এমত কোন একটী শক্তি মানবে 
নাই, যে, কেবল তাহারই সহায়তায় মানব জ্ঞান লাভ 
করে। কেননা, যদি কোন এক শক্তি দ্বার জ্ঞান লাভ 
হইত, তাহা হইলে পদার্থের সকল প্রকার শক্তিই এক 
প্রকারে অবগত হওয়া হইত। তাহা হইলে ময়ূরের শ্রী, 
গীতের মধুরতা, শর্করার স্বাছুতা, পুষ্পের সৌরভ ও অগ্নির 
দাহিক। শক্তি একই প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারা যাইত। 
কৈ তাহা ত পারা যায় না। ময়ূরের প্র চক্ষুভিন্ন নাসিকা, 
কর্ণ, জিহ্বা বা ত্বক্‌ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, গীতের মধুরতা 
কর্ণতিন্ন, চক্ষু, নাসিকা, জিহবা বা ত্বক দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় 
না। খ্ররূপ শর্করার স্বাহুতা জিহ্বা, পুণ্পের সৌরভ 
নাদিকা এব২অগ্নির দ্াহিকাশক্তি ত্বক ভিন্ন অন্ত কোন 
ইন্িয় দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। যদিজ্ঞান নামক মানবীয় : 
শক্তি বিশেষটা সমস্ত জ্ঞানের কারণ হইত তাহা হইলে কখনও 
এরূপ হইতে পারিত না । তাহ! হইলে পণ্ড পক্ষ্যাদি এ শক্তি 
না থাকায় ইতর প্রাণিগণের কোনও প্রকার জ্ঞানই জন্মিতে 
পারিত না, এৰং উন্মাদদিগের জ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্তরিয়- 
শক্তিরও লোপ হইত। অপিচ তাহা হইলে মানবশিশু জন্মিবা- 
মাত্রজ্ঞান মম্পূন্ন হইত এবং যখন যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় 
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হইত তখনই ঘাঁনক তদ্বিষয়ে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করিত। কিন্ত 
যখন দেখা, যাইতেছে পন্থাদি ইতরপ্রাণীরা স্ব স্ব আবশ্তক মত 
সমন্ত প্রকার জ্ঞানই উপার্জন করে ও উদ্মাদগণ ক্ষণমাত্রও 
খীন্ত্রিয়ক জানশূন্ত হয় না, এবং যখন দেখা! যাইতেছে মানবশিশু 
শিক্ষা না পাইলে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ও পাঁণডত- 
গণও জ্ঞান লাভ করিতে যাইয়া! পদে পদে ভ্রান্ত হইয়া থাকেন, 
তখন জ্ঞানকে কি প্রকারে সহজ বলিব, এবং তাহা পশ্বাদির 
নাই, কেবল মানবেরই আছে তাহাই বাঁ কি প্রকারে বলা যায়? 

বাস্তবিক যদি সহজাত জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হইত, 
তাহা হইলে, ঈশ্বর কি? সৃষ্টি কেন হুইল? ঈশ্বরের অভিপ্রাক়্ 
কি? তিনি জন্ম দিয়া আবার হরণ কষ্ট দেন কেন? বিশ্বনিয়ম 
দকল দৌষযুক্ত করিয়াছেন কেন? ইহা! অপেক্ষা ভাল নিয়ম 
করিলেন না কেন? ইত্যাদি অলৌকিক বিষয়সকলের মর্ম ও 
আমর] জানিতে পারিতাম । কিন্ত তৎসমন্ত জান! দূরে থাকুক, 
বদি কেহ গর সকল বিষয়ক প্লাগ উখাপন করে, তাহা হইলে 
লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কেন লোকে 
এরূপ করে? যদি স্হজ জ্ঞানগ্ধারা সকল সম্পপনরূপিত হয়, 
তবে কেন প্রর্ষপ সভানির্পকারীদিগকে লোকে উন্মাদ বলে? 
কেন জ্ঞান এ সকল সভ্য নিরূপণের চেষ্টা” করিবে না? কেন 
আমরা সূর্ন্ত হইব ন1? বাস্তবিক জ্ঞান স্বারা সত্য নিরূপিত 
হয় না, সত্য নিরূপণই জ্ঞান, সত্য না পাইলে জ্ঞান হইতে 
পারেন! এবং পূর্বোক্ত সত্যসকল আমাদের অতীন্দরিয়, এই জন্ত 
আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের সম্ভাবন! নাই, তাই এরূপ 
চেষ্তাকে উন্মন্ততা বলে। 
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কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় না। স্থৃতি, ধারণা, তুলনা, 
কল্পন! প্রভৃতি অনেক গুলি শক্তি আমাদের আছে, তাহা" 
দিগকে সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বলে। জ্ঞানলাভ করিতে প্র 
সকল বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা একাক্ম আবশ্তক। বুদ্ধি না 
থাকিঞ্জে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ হয় না। তাই 
বাছার যেমন বুদ্ধি আছে, সে তদন্থরূপ জ্ঞান লাভ করে। পশ্বা" 
দির বুদ্ধি নিতান্ত অল্প এজন্য তাহার মানবের গ্ভায় জ্ঞান লাভ 
করিতে পারে ৰা। কিন্তু যাহ! ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে তাহা 
বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্ত কোন ব্যক্তিই 
অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ নহে। অতএব জ্ঞান 
আমাদের সহজাত নয়। জ্ঞান অর্জিত হয় দেখিয়াই অনেকে 
মনে করেন মানবের সকল প্রকার শক্তি ও সহজাত নহে, 
অনেক প্রকার শক্তি মানবের উপার্জিত । বাস্তবিক তাহাদের 
একথা একান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেননা জ্ঞান শক্তিবিশেষ নহে, 
সম্পত্তি বিশেষ। সম্পত্তি অর্জিত হয় বলিয়া শক্তি অর্জিত 
হইতে পারে না। স্রাণশক্তিবলে পুষ্পের গন্ধ অর্জন করা যায় 
বলিয়া, ঘ্রাণশী: অর্জিত হইতে পারে না। 

যদি সত্য নিরূপণেরই নামান্তর জ্ঞান হইল, তবেত আমর! 
যেজ্ঞান লীভ করি তৎসমন্ত সত্য হইবে, কিন্তু তাহা! হয় না 
কেন? অভাবের অন্নতা, ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্যতা ও বিষয়ের 
জটলতাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের প্রধান বাধ! । শিশুর অভাব কেবল 
ক্ষুধা স্তন্যপান করিয়া তাহার সেই ক্ষুধা রূপ দুঃখের অবসান 
হয় 3 শিশুর জ্ঞান হইল স্তন্পাঁনেই সকল ছুঃখ দুর হয়। অন্ত 
প্রকার কষ্ট হইলেও শিশু এ জ্ঞানান্ুসারে তাহা স্তন্তপান দ্বার 


জ্ঞান ও বিশ্বাস। ৮৫ 


নিবারিত হইবে বিবেচনা করে, এবং স্তন্তমাত্রেই দুগ্ধ বা 
ছঃখনিবারক পদীর্থ আছে মনে করে। মানব আকাশে নক্ষত্র 
মণ্ডল দেখিল, কেবল দর্শনেন্দ্িয়ঘার৷ দেখিল, এজন্য জ্ঞান হইল 
নক্ষত্র সকল হীরকথণ্ডের ন্কায় উজ্জল ও ক্ষুদ্র এবং আকাশের 
যেস্থানে যে নক্ষত্র আছে বোধ হইল সেই স্থানেই সেই'নঙ্গত্র 
আছে বলিয়া জ্ঞান হইল। দর্শনেক্দ্িয়ের ইহা! অপেক্ষা আর অধিক 
দর্শনের শক্তি নাই, স্থতরাং কেবল দর্শনেক্রিয়গ্ার] ভ্রান্ত জ্ঞান 
জন্মিল। বাস্তবিক নক্ষত্র সকল ক্ষুদ্র নহে, দূরে অণুছে বলিয়া ক্র 
দেখার ঃ এবং যে নক্ষত্র যে স্থানে আছে বলিয়া বোন হষ 
সে নক্ষত্র বাস্তবিক সে স্থানে নাই, নক্ষত্রের আলোকু-কিরণ সবল 
রেখায় আদিতে পারে না বলিয়াই উহ্বাদিগকে স্থানান্তবে 
দৃষ্ট হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের এসকল জ্ঞান লাভের শক্তি নাই, সেই 
' জঙগ্ঠ মানবের নক্ষত্র সম্বন্ধে বে প্রতাক্ষ জ্ঞান জন্মে তাচা ভ্রান্ত। 
পারদ ও গন্ধকে মিলিত করিয1 দেখা গেল, উভয়েব সংযোগে 
কষ বর্ণ হইল, সুতরাং জ্ঞান হইল যে পারদ ও গন্ধকের মিশ্রণে 
রুষ্ বর্ণ হয়, অন্ত কোনরূপ হয় না। কিন্ত এ পানদ ও 
গন্ধকের সংযোগে যে ঘোর রক্ত রর্ণ হিস্কুল উপ্পর্্ হয়, তখন 
তাহা বুঝিতে পারা গেল ন1। 
এই কূপ নান! কারণে মানব সত্যের অনুসন্ধান পায় না। 
বিশেষতঃ জ্ঞানসকল পরস্পর পূর্ব জ্ঞানের সহায়তা সাপেক্ষঃ 
কোনও একটা বিশেব সত্য নিরূপিত না হইলে পরবর্থী গাব 
একটা সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। জ্যামিতির প্রতিক্তা 
সকল যে রূপ পূর্ব পুর্ব 'প্রতিজ্ঞাসাপেক্ষ, জ্ঞানমকলও সেই দ্ূপ 
পুর্ব পুর্ব জ্ঞানসাপেক্ষ। নক্ষত্র মণ্ডলের পরিমাণ জানিতে হইলে, 
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আগ্রে “দুস্থ বন্ত ক্ষুদ্র দেখায়,» “কতদুরে কত ক্র দেখায়" 
ইত্যাদি .জ্ঞানমকল লাভ করা আবশ্তক ; নতুবা এককালে 
নক্ষত্রের পরিমাণ স্থির“্করিতে গেলে ভ্রান্তি ভিন্ন হইতে পারে 
মা। জ্ঞানদকল পরস্পর জ্ঞানস্পেক্ষ হওয়াতেই অর্থাং 
কোর্নও সত্য নিরূপণ করিতে হইলে তৎপূর্ববর্তী জ্ঞান বিশে- 
ষের সহায়তা আবশ্তক হওয়াতেই, লোকে বিবেচন৷ করিয়াছে 
জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হয়। কিন্ত যেমন জ্যামিতির 
প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করিতে পূর্ব পূর্ব প্রতিজ্ঞার সাহায্য 
একাস্ত আবন্তক হইলেও বাস্তবিক কোনও গ্রতিজ্ঞা কেবল মাত্র 
প্রতিজ্ঞা দ্বারা সপ্রমাণ হয় না স্বতঃসিদ্ধই প্রতিজ্ঞা প্রমাণের 
প্রকৃত উপায়, সেই রূপ জ্ঞানসকল উৎপাদন করিতে পূর্ব পূর্ব 
জ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্তক হইলেও জ্ঞান দ্বার! সত্য নির্ণয় 
হুয়, বল! যাইতে পারে না; বিষয় ও ইন্্রিয়াদির সম্মিলনজাত 
প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রক্কৃত কারণ। সুতরাং ভ্ভানের বিষয় ইন্্রিয়া- 
তীত হইলে, তথ্বিষনক জ্ঞান হইতে পারে না। যে বিষয়ের 
জ্ঞান লাভ করিতে আমর চেষ্টা করি সে বিষয় ষদি আমাদের 
ইন্দরিয়গ্রাহথ হ* ও সে বিষয়ের শক্তিসকল যদি অবিকৃত ইন্্িয়পথে 
যাইয়া বুদ্ধির বিষয় হয় এবং সেই বিষয়ের জ্ঞান লাত করিতে 
যে সকল পূর্বজ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক তাহা বদি পর পর- 
ক্রমানুসারে বুদ্ধির বিষয় হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলেই 
প্রক্কত জ্ঞান বা সেই বিষয়ের সত্য নিক্নপিত হয়। ইহার কিঞ্চিং 
ব্যতিক্রম হইলেই বিপরীত অর্থাৎ ভ্রান্তি হয়। তাই সর্বদাই 
ইহার খাতিক্রম হইয়া থাকে। বিশেবতঃ প্রক্কৃত জ্ঞান লাভ 
করিতে হইলে, পদার্থ কলের সংযোগ ও বিশ্লেষপকরা। একান্ত 
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আবশ্যক; তাহা না হইলে, হিঙ্গল ঘে গারা ও গম্ধকসংযোগে 
সমুৎপন্ন ভাহা তূমি কি প্রকাবে বুঝিবে? বিষমিশ্র ছৃগ্ধে যে 
বিষ মিশ্রিত আছে ভাহা কি গ্রকারে* জানিবে? বায়্ছয়ের 
যোগেই যে জল হয় এবং লিস্কোনা বৃক্ষে যে অরনাশক কুইনাইন 
আছে তাহা কি প্রকারে জানিবে? সর্দঘা প্রকৃত জান" লাভ 
করিতে হইলে, যথাযোগা ইন্দ্রিয় ও বৃদ্ধি অর্থাৎ ব্রত্তি সকলের 
বথাযোগা বিষয়ে সম্মিলন, পর পব জ্ঞান লাভ ও তৎসাহায্যে 
পরবর্তী জানলাভের চেষ্টা এবং বিষয়ীভূত পদার্ধের সংযোগ ও 
বিয়োগ করণ একান্ত মাবশাক। তাহা না হইলে সত্য নির- 
পণ না হইয়া অসত্যকে সভা বলিয়া জবান জগ্মে।, 

পুর্বো্ধ কারণ ভিন্ন অন্ত প্রকারেও মানাদের ভ্রান্তি হই 
থাকে। প্রত সত্য বুঝিতে না পাবিয়া অযথা] অন্থমান ও কল্পনা 
করাতে অনেক প্রকার ত্রান্তির উৎপত্তি হয়। কোন ব্যক্তি যে 
দিন একটা গাভী ক্রু করিয়া আানিল, সেই দিনই তাহার পরি- 
বারস্থ একব্যক্কি পীড়িত হইল ও পরে দই তিন দিনের মধ্যে 
পরিবারস্থ সকলেই গীড়িত হইল । কেন সকলে পীড়িত হইল, 
বুঝিতে নাপারিয়া ভাবিল গাঁভীটার কোন দোষ ধাঁকিতে পারে ; 
পরে সন্ধানে জানিল, ধাহাদের নিকট হইতে & গাঁভীটা ক্রয় 
করিয়া আনা ছইয়াছে তাহারা নির্বংশ ) তধন গরুটা অপক্ষণ- 
যু্ধ জ্ঞানে বিক্রুর করিল,। যে উহা ক্র করিল সে দেনার দায়ে 
কারাবদ্ধ হইল। সুতরাং গঞুটা যে নিতান্ত অলক্ষণযুক্ত সে 
জ্ঞানের আর সন্দেহ থাকিল না। এক ব্যক্তির শরীর গরম 
হইয়া জরের ন্যায় হওয়াঁয় জন হইয্া্ট ভাবিল, কিস্ত বাস্তবিক 
ভহার অর হয় নাই, অথচ জর হইয়াছে ভাবি কুইনাইন 
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খাইল, ও তাহাঁতে শরীর জলিতে লাগিল; পরিশেষে জালা সহ 
করিতে ন1 পারিয়া জলে ডূব দিল, ও ডাবের জল পান করিল । 
তাহাতেই তাহার শরীর সুস্থ হইলে ভাবিল, তাহার শরীরে কুই- 
নাইন সহ হয় না শৈত্য করিলে তাহ/র জর আরাম হয় । এরূপ 
দ্বই তিম বার হইলেই এ জ্ঞান তাহার দৃঢ় হইয়া যায়। আকাশে 
মেঘ হইল, ধন্থুরাকার পদার্থ দৃষ্ট হইল, বজ্রপাত হইল» ভয়ানক 
শব্ধ হইল। মানব কিছুই বুঝিল না, স্থির করিল দেবরাজ ইন্ত্ 
ধনূর্ধারণে যুদ্ধ করিতেছেন । সে প্রত্যক্ষ ধনুঃ দেখিয়াছে, বাপ 
পতিত হইতে দেখিয়াছে, ধনুষ্্কার গুনিয়াছে, সথৃতরাং তাহার 
এ জ্ঞান সন্দেহশূন্ত হইলু। এই প্রকারে অযথা অন্ুমীণ ও 
কল্পন' দ্বারা অনেক ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। 

মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ করে, তাহ! প্রক্কৃত হউক বা ভ্রান্ত 
হউক, সমস্তই সত্য বলিয়! জ্ঞান বা প্রতীতি জন্মে । বাস্তবিক 
ইন্দ্রিয়ার্দির সহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষকে যখন জ্ঞান বলা যায়, 
তখন তাহ। সত্য ভিন্ন কি হইতে পারে? প্রতাক্ষ যে স্বততসিদ্ধ 
সত্য । কিন্তু প্রকৃত জ্ঞনান্সন্ধায়ী বা জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন যে, 
তাহারা যে সবল জ্ঞানকে সত্য বলিয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, 
ভংসমন্তই বাস্তবিক সত্য নহে। কেননা তাহারা দেখিতে 
পান পৃর্বপঞ্ডিতেরা যে সমস্ত জ্ঞানকে অন্রান্ত সত্য বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অনেকগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়! 
প্রতিপন্ন হইক়্াছে, এবং তাহারা নিজে পূর্বে যাহাকে সত্য 
বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা 
বলিয়৷ উপপর্ন হইতেছে । জ্ঞানের ঈদৃশ" অবস্থা দেখিয়া তাহার! 
স্থির করিয়াছেন, যে মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে, উহা বিশ্ভে 
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পরীক্ষা সাপেক্ষ ।: এই জন্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! 
উত্তমরূপ. পরীক্ষা! করিয়াও যে সকল সত্য আবিষ্কার করিতে- 
ছেন, তৎসমস্তকেও সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহম করেন না, প্রত্যুত 
স্পষ্টই বলেন যে, পরে অধিকতর প্রমাণ দ্বারা এই সকল মিথ্যা 
রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জ্ঞানের এই অবস্থা . অর্থাৎ 
পরীক্ষাসাপেক্ষ অবস্থাই এক্ষণে জ্ঞান-পদ-বাচ্য হইয়াছে। এই 
জন্ত বাস্তবিক কোন জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহাকে 
সন্দেহশৃন্ত বলিতে পারেন না। জ্ঞানীর। বুঝিয়াঢুছন বে, মানব 
অপূর্ণ, ইঞ্জিয়গণ সকল বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞানলাভে অসমর্থ, এবং 
বিশ্বাস্তর্গত পদার্থমকল অত্যন্ত জটিল; সৃতরাং প্রস্ঞা অর্থাৎ 
সত্য জ্ঞান লাভ কর! মানবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু 
অনেক লোক এমত আছেন বে, তাহার! যেজ্ঞন লাভ করেন 
তাহা নিতাস্ত ত্রান্ত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন। তাহার 
গুর্বোক্ত রূপ মানবের অপূর্ণতাদির বিষয় আদৌ বিবেচন! করেন 
নাঃ তাহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে, তাহারা বাহ! জানিয়াছেন 
তাহা সম্পূর্ণ মতা, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই । এই জন্ত তাহা- 
দের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সহস্র প্রকার বুক্তি প্রদর্শ৮খরিলে তাহ! 
শুনিতেই চাহেন না। তাহারা মনে করেন*তাহাদের এ জ্ঞান 
সহজাত বা ঈশ্বর দত্ত শক্তিবিশেষ হইতে মধুৎপন্ন, অথবা ধাহার 
নিকট তাহার! জ্ঞান লাভ করিয়াছেন,'তিনি অদ্রান্ত পুরুষ। 
এই জন্ত তাহারা লক্ধ জ্ঞানকে চূড়ান্ত মনে করেন, অর্থাৎ 
উহার সত্যতা প্রমাণের অন্ত পরীক্গান্ত্ররের প্রয়োক্গন স্বীকার 
করেন না। 

জ্ঞানের এ পরীক্ষানিরপেক্ষ অবস্থা অর্থাং কেবল মাত্র 
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পূর্বোক্ত রূপ সংস্কারাগুদারে যে জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সত্য বলিগ্কা বোধ 
হয় ও যাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বিবেচিত হয়, তাহ! বিশ্বাস 
পদবাচ্য। ফলতঃ জ্ঞাম ও বিশ্বাস একই ভাবে উৎপন্ন ও একই 
ভাবে কাধ্যকারী হয়। গ্ুতরাং জ্ঞানের ন্তায় বিশ্বাস সত্য 
হইতেও পারে। মিথ্যা হইতেও পারে । কেনন! যে জ্ঞানটী 
বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সত্যতাস্্বদ্ধে নিঃ- 
সন্দেহ বোধ হইয়াছে, তাহ। যদি সত্য হয়, তবে সে বিশ্বীসও সত্য 
আর যদি স্জ্ঞান মিথ্যা হয় তবে সে বিশ্বাসও মিথ্যা হয়। 
বাস্তবিক বিশ্বীদ কোন মনোবৃত্তি বা সহজাত শক্তি বিশেষ নহেঃ 
উহ! জ্ঞানেরই নামান্তর । প্রভেদ এই যে, জ্ঞান পরীক্ষাসাপেক্ষ 
ও বিশ্বাস পরীক্ষানিরপেক্ষঃ জ্ঞানের বিরুদ্ধ যুক্তি শ্রবণযোগ্য, 
বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি অগ্রাহ ; জ্ঞান পরিবর্তদহ এজন্য চঞ্চল, 
বিশ্বাস চূড়ান্ত এজন্য দৃঢ় ? জ্ঞান চঞ্চল বিধায় হৃদয়ে দৃঢ় সম্বদ্ধ হয় 
না, বিশ্বাস দৃঢ় বিধায় হদয়ে দৃঢ়সন্বদ্ধ হইয়া স্বভাব ব। 
সংস্কারের স্ায় হইয়! যায়) জ্ঞান চক্ষুম্মান্‌, বিশ্বাস অন্ধ; জ্ঞান 
উন্নতিশীল, বিশ্বাস স্থিতিশীল; জ্ঞান সত্য-নিষ্ঠ, বিশ্বাস ভক্কি- 
নিষ্ঠ। এককালে যে জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল, এক্ষণে 
তাহা মিথ্য! রূপে উপপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিশ্বাস- 
সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । আবার এক্ষণে যাহাকে সত্য 
জ্ঞান বলিয়া পঞ্ডিতের গ্রহণ করিতেছেন, পরে তৎসমস্ত বা 
তাহার কতকগুলির অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। কিন্ত 
তখনও, বাহারা বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহারা সে 
সকলকে অলীক বপিবেন না । কারণ যুক্তি, বিচার ও পরীক্ষা 
দ্বারাই জ্ঞানের অলীকত্ব সপ্রমাণ হয়? কিন্তু বিশ্বাস যখন যুক্ত্যাদি 
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গ্রহণ করে না, তখন কি প্রকারে তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত 
হইবে? এই অন্ত জ্তানীবাক্কিরা বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ও জ্ঞানকে 
সত্য বলেন । বাস্তবিক জ্ঞান ও বিশ্বীস ইহার কোনওটাই সম্পূর্ণ 
সত্য বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে।, সত্য মিথ্যা উভয়েতেই আছে। 
বিশ্বাস যদি সহজাত অভ্রাস্ত বৃত্তিবিশেষ হইত, তাহা হইলে 
মানব মাত্রই একইরপ বিশ্বাসপরায়ণ হইত, এবং তাহ! হইলে 
শৈশব কালেই মানবমনে বিশ্বাসসকল প্রকাশিত হইত) 
কিন্তু তাহা না হইয়া! যখন হিন্দু বালকের এককুপ, মুসলমান 
বালকের অন্যরূপ এবং থুষ্টান বালকের আর এককপ বিশ্বাস, 
তখন বিশ্বাসকে কিরূপে সহজ বলা যায়? বাস্তবিক পিতা 
মাতা বাঁ গুরুর নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা পায়, শিশুগণ 'তদদু- 
রূপবিশ্বাসপরায়ণ হয়। অতএব বিশ্বাসকে সহজাত না বলিয়া 
শিক্ষাজাত বলাই উচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানের স্তায় বিশ্বাপও 
বিষয়সাপেক্ষ । বিষয় না হইলে কিসের উপর বিশ্বাস 
করিবে? বিষয় যখন সহজাত নয় তখন বিশ্বাস কিরূপে 
সহজাত হইবে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমর যাহা কিছু 
বিশ্বাস করি, তৎসমস্তই, বিষয়ের সত্যতা লইয়া, . অর্থাৎ আমরা 
যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা বিশ্বাস করি তাহাকেই সেই বিষ সঙবসীয় 
সত্য বলিয়। জানি । বিশ্ব কি প্রকারে হইল 1 সর্বশক্তিমান ঈশ্বর 
সষ্টিকরিয়াছেন । জড়-দেহ কি প্রকারে 'চিস্তাদি করে? চেতন 
আত্মা তাহার মূল। পৃথিবী মিরবলঙ্থনে কি প্রকারে আছে? 
অনস্তদেব বা অন্ত কোন শক্তি উহাকে ধরিয়া! রাৰিয়াছে। 
চক্জ্রের মলিন চিক গুলি কি? উহার কলঙ্ক। ডন, যয, বায়ু, 
প্রভৃতির এত শক্তি ও এত মাহাস্ম্য কেন? উহার! দেবতা। 


৯২ মানব-তত্ব। 


ভূমিকম্প হয় কেন? বাস্থকির মস্তক পরিবর্তন জন্য। 
চন্দ্র কুর্য্যের গ্রহণ হয় কেন? রাহ উহাদ্দিগকে গ্রাপ করে। 
অমুক নির্বংশ হইল একন? কাহারও অনিষ্ট করিয়া উপার্জন 
করে বলিয়া । .এ সমস্তই কারণ অর্থাৎ সত্যঞিজ্ঞান্থ হইয়] 
স্থির হুইয়াছে। সুতরাং & সকল সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, 
এ সকল যে মানবের জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ কি? এরূপ পরধন ও 
পরদার গ্রহণ করিলে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চন। করিলে, 
অন্তের প্রাণনাশ করিলে পরস্পরের সমূহ ক্ষতি হয় দেখি! 
জ্ঞান জন্মিয়াছে যাহার এ সকল অনিষ্টকর কাধ্য করে, ঈশ্বর 
তাহাদের দণ্ড দিয়। থাকেন। কিন্ত সকলের দগপ্রাপ্তি প্রতাক্ষ- 
গোচর হয় না, সেই জন্যে পরকালে নরকাদি ভোগবিষন়্ে 
জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এরপে পুর্বকথিত রোগ হওয়ার 
কারণ নিকপণে অসমর্থ হইয়া অলক্ষণযুক্ত গাভীই কারণ স্বরূপে 
স্থির হইয়াছে ও তাহাই সত্য বলিয় বিশ্বাস হইয়াছে । রূপ 
কারণে অনেকে স্থির করিয়াছেন কাহারও দুর্গাপূজা করিতে 
নাই, কাহারও ইষ্টক প্রস্তত কর! সহেনা, আগ্রের আচার প্রস্তুত 
করিলে কায অনিষ্ট হয় ও কাহারও বৃক্ষবিশেষ রোপণ করিতে 
নাই, করিলে তাহাদের অমঙ্গল হয়। এ সকল তাহারা বা 
তৎপৃত্বপুরুষগণ পুর্বে জানিয়াছেন, তাহাতেই সত্য বলিয়া! দৃঢ় 
বিশ্বাস হইয়াছে। এই সকল দ্বারা স্পষ্টই বুঝা! যাইতেছে যে 
বিশ্বাস জ্ঞানবিশেষ ও সম্পূর্ণ বিষয়সাপেক্ষ এবং সত্যানির্ণ়ই 
বিশ্বাসের একমাত্র কার্ধ্য। সত্য চূড়ান্ত বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই 
তাহ বিশ্বাস-পদবাচ্য হইয়াছে। ূ 

যাহা আলোচনা কর! গেল, তাহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে, 


জ্ঞান ও বিশ্বাস। ৯৩ 


জ্ঞান ও বিশ্বাস উত্তয়েরই মূল এক ও উদ্দেশ্য এক 7 তবে বিশ্বাস 
পরীক্ষাসাপেক্ষ না হওয়াতেই জ্ঞানের বিরোধী হইয়াথাকে, এবং 
তজ্জন্তই সমকালিক জ্ঞান সমকালীন ধা! পূর্বকালীন বিশ্বাস 
অপেক্ষা সত্যের অধিক নিকটবর্তী স্থৃতরাং শ্রেষ্ঠ । কিন্তু তাহা 
বলিয়া জ্ঞানই অবলম্বনীয়, বিশ্বাস অবলম্বনীয় নহে, একগা বলা 
যায় না। কারণ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও উহ। অস্থির, সুতরাং উহ! 
হৃদয়ে সম্পূর্ণ মিলিত হয় না, তজ্জন্ত জ্ঞানীর কাধ্য হৃদয়ের 
সহিত হয় না। বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত ভ্রাস্ত হইলেও উহ। হদয়ে 
দৃঢ় সম্বদ্ধ হওয়! প্রযুক্ত স্বভাব বা সংস্কারের ভ্তায় হইয়া যায়, 
তজ্জন্ত 'বিশ্বাসীর কাধ্য হৃদয়ের সৃহিত সম্পন্ন হয়। ভ্ঞানী 
ব্যবস্থা দিতে যেন্ধপ পটু, কার্য করিতে সেরূপ পটু. নহেন। 
বিশ্বাসী প্রাণপণে বিশ্বাসাহ্রূপ কার্য করিয়া থাকেন, কিন্তু 
ভ্ঞানী জ্ঞানান্থুরূপ কাধ্য করিতে সেরূপ যন্ত করিতে পারেন 
না। জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই দান কার্ধ্য উন্তম বলিয়া জানেন, 
কিন্ত বিশ্বাসী যেরূপ অকাতরে দান করিতে পান্গেন, জ্ঞানী 
সেরূপ পারেন না? বিশ্বাসী সর্বস্ব দান করিয়াও তৃপ্ত, জ্ঞানী 
কিঞ্চিৎ দান করিবার সময়েও দানের পাত্র কি নী, সঙ্কল্লিত 
অর্থ দেওয়া সত কি না ইত্যাদি নানাপ্রর্কার চিন্তা করেন। 
জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই মদাপান অন্ায়' বলিয়া থাকেন, কিন্ত 
বিশ্বাসী হিন্দু যেরূপ মদ্য স্পর্শ মাত্রও করেন না, জ্ঞানী অন্তে 
মদ্যের প্রতি তত বিরাগ প্রদর্শন করেন না, আবশ্যক বোধ 
হইলেই তিনি তাহা পান করেন। দেশহিতৈষণা জ্ঞানী ও 
বিশ্বা্ী উভয়েই কর্তব্য বলিয়া জানেন, কিন্ত বিশ্বাসী ক্ষত্রিয় 
যেরূপ দেশের জন্য আন্মপ্রাণ বিসর্জন করিতে পারেন, জ্ঞানী 


৯৪ মানব-তত্তী। 


আনো সেরূপ পারেন না। জ্ঞানী যাহাই করুন নিজের প্রতি 
দষ্টি তাহার থাকিবেই থাকিবে, কিন্ত বিশ্বাসী আত্মবিস্বৃত হইয়! 
কার্ধ্য করে। এই জন্য বিশ্বাসীরা বিশ্বাস বশতঃ উপবাস, দান, 
তপস্তা, চিরবৈধব্যব্রত, ব্রক্গচর্যয, ধর্থার্থেপ্রাণবিসর্জন প্রভৃতি 
নিতা্ত-ছুঃসাধ্য কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিক্না থাকে, জ্ঞানী তাহার 
শতাংশের একাংশ ও করিতে পারে না। ভক্তি, প্রেম বিশ্বাসেরই 
সহচর । বিশ্বাসী ভক্তি প্রেমভরে সাংন্কা শূন্য হইয়! নৃত্য করে, 
মন্তত| জনিত লে সুখ জ্ঞানী কখনই পার না। 
আর এক কথা--সকল ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় 
না। পরীক্ষ! দ্বারা যাঁবদীয় জ্ঞানলাভ ত কাহারই ভাগ্যে ঘটিবাৰ 
সম্ভাবনা নাই। শিক্ষা দ্বার! ভ্তানলাঁভ ও কচিৎ কেহ করিতে পারে। 
মানবের অল্প জীবন; কার্ধ্য ব্যপদেশেই তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত 
হয়। যে বঙকিঞ্চিং সময় থাকে, জ্ঞানোপার্জন জন্য তাহা ব্যয় 
করিরার সুবিধা 'অতি অল্প লোকেই পায়; কাজেই বিশ্বাসই 
তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশ্বাস অবলম্বন না করিলে, 
তাহাদের কোনও জ্ঞানই লাত হইবার সম্ভীবনা নাই । শিক্ষা 
প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। 
বিশ্বাসের মার একটী প্রধান প্রয়োজন এই যে, জ্ঞান সকল 
শরীরে সমান রূপ প্রতিফপিত হয় না। যাহার যেরূপ স্বভাব 
বা গঠনোপকরণ, সে তদন্রূপ জ্ঞান লাভ করে; যেব্যক্কি 
দয়ার্দ সেপস্ত বা নরহত। দেখিয়া ক্লেশ পায়; এষন্য সে 
জীবহিংসা অকর্তব্য বলে-_-তাহার মতে অহিংসা পরমধর্থথ । যে 
নিষ্ঠুর তাহার পরদ্রোহে কষ্ট নাই, বরং আমোদ আছে, সুতর1ং 
সেনিজের সামান্য উন্নতির জন্য পরদ্বোহ কর্তব্য বলে। 


জ্ঞান ও বিশ্বাম। ৯৫ 


যে ছূর্বল ও ভীত্ব সে বিবাদে অপটু, তাহার মতে ক্ষমাই 
প্রধান ধর্খ। থে বলবান, তেজশ্বী ও অভিমানী সে আত্ম- 
ধনমান রক্ষার জন্য বিবাদ কর! নিতান্ত কর্তব্য বলিয়। জানে । 
যে প্রণয়ী সে প্রণয়পাত্রের, হিতের জন্য আস্মবলি দেওয়াকেও 
কর্তব্য বলে। যে অগ্রণয়ী সে আত্মস্থথের জন্য স্ত্রী পুত্রাদির 
বিনাশ সাধনও কর্তব্য বলিয়া মনে করে। এইরূপ যে শরীর 
যেরূপ উপাদানে গঠিত সে শরীর হইতে তদনুরূপ জ্ঞানের উদয় 
হইয়া থাকে । স্বতরাং সকলকে জ্ঞান উপার্জন করিয়। কার্ধ্য 
করিতে হইলে মহা অনর্থ ঘটে। কাহারই নীতিশিক্ষা ঘটেনা। 

বিশ্বাসানরূপ কার্ধ্য করিলে, কি দগ্ার্জ কি কঠিনহ্ৃদয়, কি 
ছর্বল, কি বলবান্‌, কি প্রণয্ী কি অপ্রণরী সকলেরই নৈতিক 
জ্ঞান জন্মে। তাহাতেই জাতীয়তা, সমাজ ও ধর্দ্রভাবের উৎপন্তি 
হয়। বিশ্বাস না থাকিলে এসকলের কিছুই হইতে পারে না; এই 
জন্য সকল ধর্দশন্ত্রেরই মূলে ঈশ্বরবাক্যের শিদ্যমানতা আছে) 
ঈশ্বর-বাক্যে বিশ্বাসই ধর্মশান্ত্রের মূল প্রাণ । বিশ্বাস না থাকিলে 
কোনও ধর্শানত্ই স্থারী হইত না। হিন্দুশাসত্রের মূল ঈশ্বর- 
প্রণীত বেদ, মুসলমানধর্দের মূল ঈশ্বরপ্রণীত কোরাণ এবং 
টায় ধর্মের মূলে ঈশ্বর প্রণীত বাইবেল । ্র্বরশের মূলে ঈশ্বর- 
প্রণীত কোন গ্রন্থ নাই বলিয়া! উহাকে প্রকৃত ধর্দদ শান্তর বল! 
যায় না; উহার স্থিতিও হইবে না। 'বদি রাঙ্গা রামমোহন 
রায় বেদাস্তকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ধর্মের হৃষ্টি না করিতেন 
তাহা! হইলে, আদৌ এ ধর্ষের উৎপত্তিই হইত না । বিজ্ঞবর 
কেশনচন্ত্র সেন উহ বুঝিতে পারিয়াই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রচার 
আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং ম্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, ঈশ্বরের 
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সাক্ষাৎ আল্ত। শ্রবণ করিয়া তিনি ধর্্মধিধানসকল প্রচার 
করিয়া থাকেন, এবং ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় 
আপনাকেও ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া গ্রচার করিতেন। 

যদি বিশ্বীন আমাদের এতই আ'বশাক, তবে কি আমর! 
জ্ঞানলা্ভ করিব না? জ্ঞান ও বিশ্বাস যখন পরস্পর বিরোধী 
তখন বিশ্বাস রাখিতে গেলে যে জ্ঞান লাভ হয় না, জ্ঞানলাভ 
হইলে আবার বিশ্বাস থাকে না। আমি যাহা সত্য বলিয়া 
বিশ্বাস করি, যুক্তি দ্বারা তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে 
সে বিশ্বাস কি প্রকারে থাকিবে? স্থতরাং বিশ্বাসকে রাখিতে 
হইলে জ্ঞান উপার্জনে ক্ষান্ত হইতে হয়, যুক্তি ও বিচারকে 
এককালে পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহ হইলে মানবেব 
উন্নতি কি প্রকারে হইবে? অধিক কি তাহা হইলে মানবের 
মানবত্বই থাকে না। কেননা উন্নতিই মানবের মানবত্ব এবং 
উন্নতি জ্ঞানসাপেক্ষ । মানবের জ্ঞানোন্নতি না হইলে মানব 
ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে ? 

আর্ধ্যপশ্ডিতেরা জাতিভেদপ্রথা প্রবপ্তিত করিয়া এই শঙ্কট 
হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞান ও বিশ্বাসের 
বিরোধ না জন্মে তাহার উপায় করিবার জন্য তীহারা নিয়ম 
করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান উপার্জন করিবেন, অপর সকলে 
বিশ্বাসান্ুারে চলিবেন । তাহ। হইলে মকলেই জ্ঞানের ফল লাভ 
করিবেন অথচ বিশ্বাসের উপকারিতা রহিয়া যাইবে । আর্ধ্য- 
জাতির এই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা উভয় কুল রক্ষা করিয়াছে। 
জাতিভেদ প্রকরণে এ বিষয়ের থাষধ আলোচনা করা যাইবে । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। 


শপ ছি স্পা 
স্ত্বসাম্য ও স্বাধীনতা । 


পাশ্চাত্য শিক্ষিত দলের মত এই যে, ঈশ্বর সকল মানবকেই 
সমান শক্তিসম্পন্ন করিয়াছেন ও সকলকেই সমান শ্বাধীনত!, 
সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার দিয়াছেন। স্বাধীনতার অপবাবহার 
ইওয়াতেই মানবগণ স্বত্ব ও অধিকারবিষয়ে পরম্পর অসন 
হইয়া পড়িগ্রাছে ও তজ্জন্তই মানবগণ অহরহ ক্লেশ পাইতেছে। 
যদি সকল মানব প্রাপ্ত স্বাধীনতার ব্যবহার করে, তাহা হইলে 
মকলেই একইবূপ কর্তব্যপরায়ণ ও* সুখী হয়। বাস্তবিক 
পাশ্গাতাগণেব এই সকল কথা সত্য কিনা দেখা আবশাক। 
এসকল কথা যে একান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা ঈশ্বরগ্রকরণে একরপ 
প্রনাণিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে একটু বিস্তৃতর্ূপে আলোচনা 
করা যাইতেছে। 

কিঞ্চিৎ আলোচনা 'করিলেই বৃঝিতে পারা যায় যে, ্বানীনতা 
(স্ব+অবীনতা) অর্থাৎ “আপন ইচ্ছামত কার্য করিহীুর শক্তি 
'মানবের আদৌ থাকিতে পারে মা। কেনর্মধ মানব পরম্পর- 
সাপেক্ষ সামা্জিক জীব ও পরম্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন রূপ শরীৰ 
ও মনোবৃতি পরায়ণ। স্থৃতরাং কি প্রকারে'সকলে আপন আপন 
ইচ্ছামত কার্ধা করিবে? যখন একের ইচ্ছার তৃপ্তি করিতে 
হইলে অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়, তখন মানবের 
স্বাধীনতা বা ইচ্ছা-স্বাতন্রা কোথায়? বিধয় মাত্রই জন্য বহু 
ব্যক্তি প্রার্থী হইস়৷ থাকে, কিন্ত বিষয় অপেক্ষ! প্রার্থীর সংখা। 


৯ 
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অধিক হওয়ার নিয়তই অধিক লোকের প্রার্থনা অপূরিত থাকে। 
সুতরাং অধিক লোকের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। একটী রাজ- 
পদ, একটা প্রধান বিচারপতির পদ একজন ভিন্ন পাইতে পারে 
না, কিন্ত কত লক্ষ জনে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে। কোনও 
একটা স্ত্রী লাভের জন্য দশজন নিতান্ত ইচ্ছুক হইল, কিন্ত এ 
সত্রী একজন ভিন্ন ত দশজনের ইচ্ছা পুরণ করিতে পারে না, 
সুতরাং নয় জনের স্বাধীনতা রহিল না; আবার মনে কর, 
রাম কমলিনীতুক বিবাহ করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক, কিন্তু কমলিনী 
হরিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে, রামকে নহে। শ্ৃতরাং 
রাম ও কমণিনী উভয়ের ইচ্ছাপুরণ হইবে কি প্রকারে? এইরূপে 
একের স্বাধীনতা রক্ষা'কাঁরতে গেলে যে, অপরের স্বাদীনতা ন্ট 
হয় তাহার সহজ উদাহরণ নিয়ত দেখা যার। বিশেষতঃ যখন 
ক্রোধের ইচ্ছা পুর্ণ করিতে হইলে, ক্ষমার ইচ্ছা অপূরিত থাকে ১ 
পরোপকার করিবার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে স্বার্থরক্ষার বিদ্ন হয় 
তখন মানবের স্বাধীনতা থাকিতেই পারে না। কোন এক 
বৃত্তির শ্বাবীনত! রক্ষিত হইলেই ত আর স্বাধীনত৷ রক্ষা! হয় না। 
মকল মনোবৃত্তির অগ্ুরূপ কাধ্য করিতে পারিলেই মানব প্রক্কৃত 
স্বাধীন হয়। অত্তএব মানবের স্বাধীনতা! ঈশ্বরের একান্ত 
অনভিপ্রেত । 

যদি বাস্তবিক মানবের স্বাবীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত হইত, 
তাহা হইলে সকলেই ইচ্ছান্গরূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিত, 
কিছুতেই তাহার অন্তথা হইত না। কেননা যখন বলিতেছ 
সকল মানবই সমান শক্তি সম্পন্ন ও স্বাধীন তধন কেহ কাহারও 
কার্যে অনুষাত্রও বাধা প্রদান করিতে পারে না সুতরাং স্বাধা- 
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নার অপব্যবহার াদৌ হইতেই পারে না। যখন বলিতেছ 
ঈশ্বর সকলকেই সমাম শক্তি ও সমানরূপ স্বাধীনত! দিয়াছেন, 
তখন অবশাই এ সমান কারণে সকলেরই সঁমানরূপ কাধ্য হইবে। 
ঘদি যানব উহার অপব্যবুহার করিতে পারে, তবে সকলেই 
লমাঁন রূপ অপব্যবহার করিবে । তাহা ন1 হইয়া কেহ, অপ. 
ব্যবহার করিবে কেহ করিবেনা ঝলিলে সম্পূর্ণ সমান কারণে 
অসমান কাধ্য হয় বলিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তি, বিজ্ঞান ও 
মানববুদ্ধির একান্ত বিকুদ্ধ। অতএব যখন প্রথা যাইতেছে 
মানবের অবস্থাগত বৈষম্য অতান্ত অধিক তখন হয় সকল মানব 
সম্পূর্ণ সমান নহে, অগবা সকল মানবের সমান ্বাধীনত৷ নাই। 
বিশেষতঃ যে বিষয় সম্পন্ন করিবার শক্তি আদৌ মানবের নাই 
তাহা করিতে যখন মানবের ইচ্ছা হয়, তখন স্বাদীনতাকে কখনই 
স্বাভাবিক বা ঈশ্বরাভিপ্রেত বল! বাইতে পারে ন1। সেরূপ 
অসঙ্গত উচ্ছ পূর্ণ হইয়া কি প্রকারে মানবের স্থাবীনত| রক্ষা 
হইবে? নিয়তই দেখা যায় মানবগণ ক্ষণমান্র ছুংখ পাইতে 
বা বৃদ্ধাবস্থাতেও মরিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু চিরলীবন ও চিরস্থথ 
থে ঈশ্বরের অভিপ্রেত রয় তাহা বোধ হয় প্রমাণের আঁঘকতা 
নাই। স্বাধীনতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইর্লে কখনই মানব 
এরূপ অসঙ্গত ইচ্ছা করিত না এবং যাহা ইচ্ছা করিত তাহা 
অনায়াসেই সম্পরন করিতে পারিত। 

কেহ কেহ বলেন, যে ইচ্ছা পুর্ণ হউক বা না হউক তাহা 
দেখিবার আমাদের আবহক নাই, যে বাক্তি অগ্ঠায় ইচ্ছা 
করিবে, সেই বাক্তিই সৈই ইচ্ছাপুরণ না হওন অন্ত কষ্ট পাইবে, 
তাহাতে অন্তের কথা কহিবার অধিকার নাই। তাহার বিবে, 
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চনার় যাহ! ভাল বোধ হইবে সে তাহা? করিতে পারিবে । এই 
শ্বত্ব মানবের আছে,_-এইবপ স্বত্বের নামই স্বাধীনতা--ইচ্ছামত 
চলিতে পারার নাম স্বাধীনতা নহে। অন্তের ইচ্ছারই বিরোধাচরণ 
করিবার অধিকার আমাদের নাই । প্রত্যেক মনুষ্য আপনি 
আপনার দায়ী। তাহার সুখ হউক দুঃখ হউক তাঁহারই হইবে, 
অন্তের তাহাতে কিছুমাত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং তাহাতে 
কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার আবশ্তক ও অধিকার নাই। তবে 
যে কাধ্য করিলে অপরের ক্ষতি হয়, তাহাতে অন্তে কথা কহিতে 
পারে। আমাদের বোধ হয় এরপ স্বাধীনতা কার্যপর হইতে 
পারে না। কেননা! এম্ন কাধ্যই মানবের নাই, যাহা অপরের 
সহিত এককালে সংস্ত্রবশূন্ত ; অর্থাৎ এমন কার্ধ্যই নাই যাহ! 
করিলে অপরের কিছুমাত্র ও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না । আহার, বিহার, 
ভ্রমণ, অবস্থান, দারপরিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত কাধ্যই পরস্পর- 
সাপেক্ষ । স্থুগ দৃষ্টিতে দেখিলে, কতক গুলি কার্য অগ্তনিরপেক্ষ 
বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্ত বিশেষ প্রণিধানপর্ববক দৃষ্টি 
করিলে, সকল কার্য্যই পরস্পরসাপেক্ষ বলিয়া বুঝা যায়। তথাপি 
যদি স্বীকার করা যায় বে, কতকগুলি কার্য কেবল ব্যক্তিগত 
আছে, তাহ! হইলেও কোন্‌ কার্ধ্য অন্তসাপেক্ষ ও কোন্‌ কার্য 
অন্তনিরপেক্ষ তাহা স্থির করা সুকঠিন। স্ৃতরাং কোন্‌ কার্যে 
মানবের স্বাধীনতা আছে তাহা স্থির করা যায় না। যদ্দিও 
স্বীকার করা যায় যে কোনপ্রকারে ব্যক্তিগত কার্য; সকল স্থির 
করিতে পারা যায়, তথাপি কেবল মাত্র সেই গুলিতে স্বাধীন? 
প্রয়োগ করিবার শক্তিকে প্রকৃত স্বাধীনতা! বলা যায় না। 
বাস্তবিক এ সামান্ত স্বাধীনতাও মানবের নাই। কেনন| 
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তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যদি 
ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকার স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ে স্বাদীনর্তী প্রদান করিয়াছেন, 
তদ্দিবরক ভাল মন্দ বাহু ইচ্ছা করিতে আজ্ত। , দিয়াছেন 
বলিতে হইবে। সুতরাং তাল করিলে ভাল ফল বা মন্দ করিলে 
মন্দকল হইবে না । যদি ভাল মন্দ কার্য জন্য ভাল মন্দ ফল 
ভইল, তবে আর মানবের স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? তাহ! 
হইলে ত মানব ভাল করিতেই বাধ্য হইল, স্কুতরাং মানবের 
কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিল না | আনার বদি ভাল কার্যোর ভাল 
ফল ও মন্দ কাব্যের মন্দ কল ন1থাকিল, তাহা হইলে ত 
বিচারই আবগ্তক থাকিল না, ভেদ ফুরাইযা গেল। : তাহ! 
হইলে মানবের মানবহ্থ দূরে থাকুক পশুত্ব পধ্যন্তও থাকে না। 
এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা থাক্স যে, মানবের 
স্বাদীনতা নাই । ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মানবের অসভ্যাবস্তার 
কথা । আমর! পরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব যে, সক্ল কার্ধ্যই 
মানবের সমাজগত। 

খন মানবের স্বাধীনতা নাই সপ্রগাঁণ হইল, তষ্গন স্বাধী- 
নভাঁর অপব্যবহার কখনও সমন ভঙ্গের কারর্ণাহঈতে পারে না। 
বাস্তবিক ঈশ্বর সকলকে সমান শক্তি ও 'সকল বিষর়ে সমান 
অধিকার দেন নাই। বিশেষঃ কেবল মানবেরই স্বাদীনা 
আছে বলিতেছ, অপর ভীব বা উদ্ভিদের ত স্বাধীনতা নাই । তবে 
পশ্বাদি পর্পর অসম কেন? বৈষম্য কেবল মানবের মধ্যে 
নহে, সমগ্র বিশ্ব যে ট্বষম্যনয়। যেদিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই 
দিকেই কেবল বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সংযোগ-বৈহম্য, বিস্তৃতি-বৈষম্য, 
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বণ-বৈষদ্য, শক্তি-বৈষম্য, নানা প্রকার বৈষম্যে “বিশ্ব পরিপূর্ণ ॥ 
আকাশ, বারু, আলোক, তাপ, জল, মৃত্তিকা, কাঠ, প্রস্তর 
সকলই বিষম ; নদী, পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর 
সকলই বিষম ) বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, মত্ত, সরীস্থপ, পণ্ড, 
পক্ষী, মীনৰ সকলই বিষন) বিশ্বের সমস্তই বিষম। আবার 
প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ মকলও পরস্পর সম্পূর্ণ বিষম। কোনও 
একটার সহিত আর একটার সর্বীবয়বে মিল আছে, এমত 
পদার্থই জগতে দুষ্ট হয় না; অধিক কি বে বমজ সন্তানদ্বয়কে 
সর্ধাবয়বে সমান বৌধ হওয়ায় পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া যাস 
না, তাহাদেবই পরম্পরের এত বৈষম্য যে, ভাবিলে চমতৎকৃত 
হইতে হন্স। অন্তএব বৈম্য, ঈশ্বরের একান্ত অভিপ্রেত। 
বাস্তবিক বৈবম্য না হইলে বিশ্ব রচনা হইতেই পারিত না) 
তাহা হইলে এই বিশ্ব একইরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ হইত। এক 
পদার্থ হইতে অন্ত পদার্থকে পৃথক্‌ বলির। চিনিবার উপায় 
কেবল বৈষম্য। স্থতরাং বৈষম্য না থাকিলে পদার্থনকল 
সন্ধপ্রকারে এক রূপই হইত, চিনিবারও কোন উপায় থাকিত 
না। কিন্ত কেবল আকারে বিষন বপিলে নিস্তার পাওয়া 
বায় না। কেননা সকল পদার্থ যদি সমান শক্তি সম্পনন হয় তাহা 
হইলে এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে পৃথক বলিয়। চিনিবাব 
আবশ্যকতাই থাকে না; কারণ যখন যে কোনও পদার্থ দ্বারা 
সমান কার্য সম্পন্ন হইবে, তখন যেকোন পদার্থ পাইলেই চলে, 
চিনিরা কোনও একটা লওয়ার আবশ্যক থাকে না। আবার 
সকল পদার্থ সমান শক্তিসম্পনন হইলে 'জগতে উন্নতিই হইতে 
পারে না। সমশক্তিবলে পদার্থসকল চিরকাল একইক্মূপ কার্ধ্য 
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করিবে। জুতরীং ভাহা হইলে জগতে এক প্রকার মাত্র কাধা 
থাকে। বাস্তবিক সির প্রাক্কালে ও প্রলরের পরে ভিন্ন সাম্য 
বিরাজ করিতে পারে না । সে সময় আবশশ ভিন্ন কিছুই থাকে 
না, স্ব তরাং সে অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি 
হইতে আরস্ত হইয়াই বৈষম্য জন্মিতে গাকে। তখন আকাশ 
হইতে বিষম বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা জন্মে। তাহা হইতে 
ক্রমে প্রস্তরলৌহাদি জড়পদার্থ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ, কীট 
পতঙ্গাদি ক্ষুদ্রপ্রাণী, পশ্ুপক্ষ্যাদি ইতর জীন ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
মানব জন্মিল। ক্রমেই নৈষ্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মানৰ 

সভ্য হইয়া আরও নৈধন্য বুদ্ধি করিয়াছে। থে জাতি যত 
উন্নত বা সভ্য, সে জাতি পরম্পরর তত অধিক বিষম । এক জ্বাতীয় 
জড় পদার্থের নৈষম্য অতি অগ্ন, এক জানীৰ উঁছুদের বৈষম্য 
তাহা হইতে অধিক, পশু পঞ্ষার্দির বৈষগ্য তাহা হইতেও 
অধক, অসভ্য মানবের বৈষদ্য তাহা হইতেও অধিক এবং 
উন্নত সভ্যজাতির বৈষম্য অত্যন্ত অধিক | জড়েন বৈষম্য 
বু'ঝয়৷ উঠা ভার ; সকন লৌহথ্ড বা সকল সুবর্ণধগুই প্রার 
একরূপ, উহা অপেক্ষা মিশ্রিত পদার্থের নৈষমে/ই পরিমাণ 
অধিক? সেই জন্ত মৃত্তিকা, বায়ু প্রদ্প্ি্ন অনেক নৈষনা 
দেখিতে পাওয়া বায়। কে?ন গুত্তিকা উর্দাণা, কোন মৃত্তিকা 
অস্ববরা; কোন বাবু স্বাস্থাকর, কোন লাঁযু প্রাণনাশক ইত্যাদি 
বিবিধ শুণাবশত্গী। স্িদেন বৈষন্য উহাদিগের 'মপেক্ষাও 
অধিক । এক আত্রঙ্গাতীয় রঙ্গে কত ভিন্ন প্রকার আ্রকল জন্মে। 
অপর একজাতীয় বুলসের ফলগত বৈষম্য আত্্ের স্তায় অধিক নয় 
বটে, কিন্তু সকল ন্গাতীয় রক্ষেই ফল সকলের মাকার ও স্বাদগত 


১০৪ মানব-তত্ব। 


বৈষম্য বিলক্ষণ মাছে? আক্কতি ও স্থাশীত্ব প্রন্থৃতি সন্বব্বীর 
বৈষনাও অল্প নহে। জীবের বৈষম্য উদ্ভিদ হইতেও অগ্রিক । এক 
জাহীর জীবের মধো কোনটা স্থুগাকার, কোনটা কশ, কোনটী 
সুন্দর, কোনটা কুৎপিত, কোনটা শান্ত; কোনটা উদ্ধত, এবং 
কোনটী,ছর্বল ও কোনটা বলবান। কোন গাভী অপরিমিত 
চগ্ধ প্রদানকরে ও কোন গাভী অতি অল্প ছুগ্ধ দেয়; কোন 
অশ্ব অতি জ্রুত গমন করে, কোন অশ্ব নিতান্ত মৃছু চলে। মান- 
বের বৈবন্য সর্বপ্রকার জীৰ অপেক্ষা অধিক কিন্ত অনভ্য 
যানবের বৈষগা তত অধিক নহে। নিতান্ত অসভ্যজাতীর 
নিতান্ত অক্ষমেব সহিত সর্বাপেক্ষা প্রধানের বৈষম্য, সভ্য 
জাতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টেত্র বৈষন্যের সহিত তুলনার, 
নৈবমা নয় বলিলেই হয়। কেননা অসভ্যজাভীব বৈদ্য 
কেবল স্বাভাবিক শক্তি লইয়া। ঘিনি সর্বাপেক্ষা বলবান, 
তিনি সে জাতির রাজা, অপরের সহিত তাহার বৈষম্য কেবল 
স্বাভাবিক শক্তি মাত্র লইন্না। আহার, বিহার, গৃহ, বেশ, 
বিদ্যা, জ্ঞান সমস্ত বিষয়ই রাজা ও প্রজার প্রা সমান 
অবস্থা ।- ধকিন্ধ সভ্যজাতীয়গণের পরস্পরের নৈষন্য অতিশর 
সাধক । 

'এ বিষয়ে আমরা'.সাম্যতত্ব প্রচারকারী ইংরাজদ্িগের উদ 
হরণ গ্রহণ করিব। জাতিভেদপ্রথাদ্বারা হিনুগণের কৃত্রিম 
বৈষম্য জন্মিয়াছে, এইজন্য হিন্দুর উদাহরণ গ্রহণ করিতে চাহি 
না। ইংলগ্ডের একজন নিতান্ত দরিদ্র ও একজন লর্ড বংশীয় 
ধনীর সহিত তুলনা করিয়া দেখ, তাহাদের কত বৈষম্য । দরি- 
ত্রের অন্ন নাই, গৃহ নাই, শীতনিবারণোপযোগী বন্ত্র নাই, স্ত্রী 
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নাই, বিদ্যা নাই, আবশাক কিছুই নাই; সে দিবারাত্রি ভয়ঙ্কর 
পরিশ্রম সহ অতি দ্বণেয় কার্ধ্য করিয়া! কোনও প্রকারে যে 
ভীবিকা অর্জন করে, তাহা মানবের যোগ্যই নয়) সে 
যাহা খায়, যেস্থানে বাস করে, যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহ? অতি 
জঘন্য ও শরীরপালনশাস্থমতে রোগ-নিদান। কিন্তু লর্ভতনয় 
কি অবস্থায় থাকেন দেখ। তাহার গৃহ ও গ্হসক্ষা দেখিলে 
দরিদ্রের চক্ষু ধীধিয়া যায়, তাহার বেশ ও গাড়িঘোড়ার 
পারিপাট্য দেখিয়া সে নিস্তব্ধ হয় এবং তাহার *বিদ্যা ও চিন্তা 
সকলের মর্দ্ব তাহার বুঝিবারই সামর্থ্য নাই। এত অধিক 
দেখিতে হইবে কেন, একজন কুষ্ি বা একজন ডাকহরকর! 
মাসিক দশটাক]1 বেতন পায়, আর একজন প্রধান বিচারক ব 
রাজপ্রতিনিপি লক্ষটাকা বেতন পাইয়া থাকেন। এ প্রধান 
বিচারপতির সহাধ্যারী মম বা উচ্চশ্রেণীর একজন কেরানিগিরি 
করিয়া কুড়িটাক মাত্র বেতন পাইতেছেন। একজন সেলর 
মদ্যপান ও নিতান্ত অসভ্যব্যবহার করিয়া জীবন অতিবাহিত 
করিতেছে, মার কেহ বেকন্, কেহ মিল, কেহ বিকন্স্ফিল্ড, 
হইয় অনস্ত ভ্ঞানালোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন। ঠ৫ইরূপৌদেথ। যাস 
বে, সভ্য দেশে মানবের বৈষম্য অতিশয় প্রবল । অতএব স্পষ্টই 
বোধ হইতেছে, যে, সথষ্টিকাল হইতে আরস্ত হইয়া বততই উন্নতি 
হইতে থাকে ততই বৈষম্য বৃদ্ধি হয়। বৈষম্য বৃদ্ধিই উন্নতি ও 
সভাতা, নৈষম্যের অল্পতাই ধ্বংসের প্রাককাল এবং বৈধম্যই 
হানবের মানবত্ব। বাস্তবিক উন্নতিই, যদি মানবের -নানৰত্ব ও 
ঈশ্বরাভিপ্রেত হয়, তঁবে বৈষম্য যে ঈশ্বরের একাস্থ অভিপ্রেত 
তাহাতে আর কথা কি? কেনন1 যে মানব যতই উন্নত হইবে, 
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ততই আন্তান্ত অসভ্য মানবের সহিত ও অন্ঠান্ত জীব ও পদার্থের 
সহিত তাহার বৈষম্য বৃদ্ধি হইবে। , 

অমুক বড় আমি ছোট, আমি উহার ন্যায় বা উহ! অপেক্ষ। 
ঝড় হইব, অমুক উত্তম দ্রব্য আহার, উত্তম স্থানে বাস ও উত্তম- 
রূপে শীতাতপ নিবারণ করিতেছে, আমি সেরূপ পারিতেছি না, 
আমি উহার ন্যায় বা উহা! অপেক্ষা আরও উতকষ্ঠ অবস্থায় 
. থাকিব, এই ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা হয় এবং সেই চেষ্টা হইতেই 
মানবের সভ্যতা ও উন্নতি। যদি সকলেই সমান রূপ শক্তি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, ও চেষ্টী করিলে সকলেই সমান হইত, 
তাহা ছইলে সকলেরই সুখ দুঃখ সমানরূপ হইত। ্ুতরাং কেহ 
কোন অভাব পূরণ করিবার জন্য চেষ্টা করিত না, উন্নতিও হইত 
না ঠ তাহা হইলে মানব পশ্বীদি হইতেও হীনভাবে চিরকাল অব- 
স্থিত হইত। অতএব বৈষম্যের পরিমাণ যত অল্প হয়, ততই 
অসভ্যন্ব, পশুত্ব ও জড়ত্ব এবং বৈষমোর পরিমাণযত অধিক হয় 
. ততই মানবত্ব, উন্নতি ও সভ্যতা । 

আর এক কথা,_যদি সাম্যই ঈশ্বরের নিয়ম হয়, তাহ! 
হইলে সকলেই সমান কাল জীবিত থাকিবে এবং সমানরূপ 
ভোঙ্ন ও সমানরূপ দার গ্রহণ ও মমানরূপে পুভ্রাদি উৎপাদন 
করিবে। কিন্তু তাহা করে না কেন? কেহ শতাধিক বর্ষ 
জীবিত থাকে ও কেহ জন্মমাত্র বা গর্ভমধ্যেই মৃত হয়, ইহার 
কারণ কি? মানবের যত গ্রকার স্বত্ব আছে তন্মধ্যে জীবনম্বত্বই 
সর্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। কেনন1 জীবনই সকল কার্য্ের 
মূল। কি আন্তিক কিনাস্তিক সকল মতেই জীবন সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান । জীবন না থাকিলে স্ুখছুঃখ, উন্নতি অবনতি কিছুই 
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হর না। ইহকাঁন কি পরকারের কিছুই থাকে না। যখন সত্তাই 
থাকিল না তখন কাধ্য কি প্রকারে হইবে? এমত মুল্যবান ও 
প্রয়োজনীয় জীবনস্বত্বই যখন মানবের নীই, তখন আর মান- 
বের আছে কি? সমজীবননু যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হইত তাহ! 
হইলে আয়ুফালের এত ভিন্নতা হইত ন1। একদিনে ও ১৩৭ বৎ" 
সরের বৈষম্য হইত না । মানবের দোষই যদি আয়ুবৈষ্যমের 
কারণ হইত, তাহা হইলে কখনও এত গ্রভেদ হইত না। মান- 
বের কি এত ত্র্নিবার শক্তি আছে যে, ঈশ্বরের নিরমাবলী গুলিও 
একবারে বিচ্ছিন্ন ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলে ? গরমধ্যে থাকিয়াও 
মানব এত শক্তি প্রকাশ করিতে এপারে? গর্ভস্থ ভরণও কি 
স্বাধীন? যদি বাস্তবিকই মানবের" এরূপ শক্তি থাকে, তাহ! 
হইলে তাহা অবশ্যই ঈশ্বরাভিপ্রেত। নতুবা তাহার আঁভপ্রার- 
বিরুদ্ধ এত প্রবল শক্তি মানব কোথায় পাইল ? 

বাস্তবিক মমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা ইহা 
দ্বারা আরও বুঝা বাইতেছে যে, পৃথিবীতে এত অকালমৃত্যু 
প্লহিয়াছে, তথাপি মানবের আহারদ্রব্য মংকুলান হইতেছে 
. না। ছুঙিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রভাদি বানা নিট” মানব- 
সংখ্যার হান হইতেছে, তথাপি পৃথিবী” ভি হয় না। 
যদি সকলে দীর্ঘ্ীবী হইয়া নিয়ন মত অজত্র পুল্রাদি 
উৎপাদন করিত, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই বনুসংখ্যক 
জীবের আহার দ্রব) সংকুলান হইত ও কি রূপেই ব1 এই পৃথি- 
বীতে তাঁহাদের স্থান হইত? যখন ঈশ্বর জীবদংস্থিতি ও আহা- 
রীয় উৎপাদনের উপধোগী যথেষ্ট স্থানব্যবস্থা করেন নাই, তখন 
সমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
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মাল্থস্‌ এ বিবন্ন সুন্দররূপ বিবৃত করিয়াছেন, এজন্য এ বিষয় 
সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই । আধ্যগ্রঙ্িতের! 
এই সকল বুঝিযাই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের আয়ুঃ 
স্বতন্ত্র) যাহার যে আয়ুঃ সেই কানু পূর্ণ হইলে, তাহাকে 
মরিতেই হইবে, কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহার 
অর্থ এই যে, যাহার যেরূপ জীবনীশক্কি সে তদন্ুনূপ জীবিত 
থাকে। 

সাম্য বে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহার আর একটা প্রমাণ 
এই বে, এ জগতে রাজা, মন্ত্রী, কৃষক, শ্রমজীবী, কর্মকার, স্বর্ণ 
কার, তন্তবায়, স্ত্রপর, রজক, মিস্ত্ি, ধাঙগড়, মেথর, মুদ্বাফরাঁস, 
প্রস্তুতি ঘকল প্রকার শ্রেণীর লোকেরই প্রয়োজন, উহার কোন 
একশ্রেণী মাত্র লোকের দ্বারা জগতের কার্য নির্বাহ হয় না। 
সুতরাং মানবের উক্তরূপ নানা অবস্থা ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
বলিতে হইবে । কিন্তু তাহ! হইলে আর সাম্য থাকিল কৈ? 
রাঙ্গায় প্র্জায়, কৃষকে মেথরে কিরূপে সমান হইবে? এই নকল 
কথার উত্তরে সাধ্যবাদীরা বলিতে পারেন যে, সম্পূর্ণসাম্য 
ঈশ্বরের আভিপ্রেত না হউক, কিন্তু অবস্থাগত সাম্যভাব তাহার 
অভিপ্রেত অর্থাৎ সকল ব্যক্তির সমানরূপ ভোজন সমানরূপ 
স্থানে বাদ, সমানরূপ জ্ঞানোপার্জন ইত্যাদি হওয়া ঈশ্বরের 
একাস্ত অভিপ্রেত। ধাহারা, একথ। বলেন, তাহার! বিজ্ঞানের 
মন্তকে পদাঘাত করেন। কেননা খন সপ্রমাণ হইল যে সমস্ত 
মানবের উপাদান পদার্থ সমান নহে, তখন মানবের কার্য সকল 
সমান কি প্রকারে হইবে? উপাদান পদার্থ সমান না হইয়। 
কার্ধ্য মমান হইলে বিষম পদার্থের শক্তি সমান বলিতে হয়, 
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কিন্ত তাহ! বৈজ্ঞানিক যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। প্রস্তর কি 
লৌহের সায় কঠিন হইবে, না পিন্তল সুবর্ণ সায় উজ্জল হইবে? 
ত্তিকা কাচের ন্যার মক্ণ হইবে, নাঁ জল অগ্নির ন্যায় উষ্ণ 
হইবে? বলবান যেরূপ প্রতৃত্ব করিবে, ছর্বল কি সেইরূপ 
প্রতুত্ব লাভ করিবে? না সুন্দর পুকষ যেরূপ প্রিয়দর্শন হইবে, 
কদাকার পুরুষ সেইরপ পরিদর্শন হইবে? বুদ্ধিমান যেপ 
বিদ্যালাভ করিবে, নির্বোধ কি সেইরূপ বিদ্যাপাভ করিবে? 
না কবি, স্থক্ঠী ও চিত্রকর প্রতি যেরূপ কধিতা, সংগাত ও 
চিত্রাদি দ্বারা লোকের যনোহরণ করিবে, অক্ষম অপটু বাক্তি 
সেইন্ধপ লোক-মনোহরণ করিতে পান্চিবে ? তাহা য্দি না পারিল, 
তবে বলবান ও দ্র্বল, স্ুরূপ ও কুংসিত, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ 
এবং কবি ও অকধি কিরূপে সমানন্প উপার্জন করিবে? 
উপার্জন সমান না হইলে অবস্থাই বা সমান হইবে কেন? 
অতএব সাদ্যবাদী দিগেস অবস্াসাম্যবাদও নিতান্ত অসার। 
তবে কি অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে হইবে ন|? ঈশ্বস কি 
অক্ষমদিগকে কষ্ট দিচেই সৃষ্ট কনিয়াছেন ? যখন সপ্রমাণিত 
' হইল বে, কাহারও ্বার্দীনতা নাই ও সকল মবের সীন হ্ই- 
বার অধিকার নাই, তখন ত ইঙ্গাই বলা হইল যে, বলবান নিয়ত 
দর্্ধলের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, 9 তাহার সমস্ত স্ব 
অপহরণ রুরিবে। বাস্তবিক তাহা নহে; কেননা মানবের যখন 
স্বাধীনতা নাই, তখন কি বলবান কি দর্বল কাহারই স্বাধীনতা 
নাই বলিতে হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণ শক্কির অনুরূপ কার্য কেহই 
করিতে পারে না, এবং যাহার'যে স্বত্ব ও অধিকার আছে, তাহা 
অপহরণ করিবার অধিকারও কাহারও নাই। শক্তি অনুসারে 
১০ 
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কেহ বাঁ কেহ প্রল্না, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ পণ্ডিত, 
কেহ মূর্খ হইলেও বাহার যে বিষয়ে অধিকার আছে» তাহার বাধা 
প্রধান করিবার অধিকার কাহারও নাই । যে ব্যক্তির রাজ 
হইবার শক্তি ও অধিকার নাই, তাহার যদি প্রজা হইবার শক্তি ও 
অধিকার থাকে, তবে রাজ বা অন্য কেহ তাহার সে শক্তির 
বিরোধাচরণ করিতে পারেন না। প্রজাগণেরও রাজশক্তিবিশিষ্ট 
ব্যক্তির রাজপদের বাধা দিবার অধিকার নাই। ঈশ্বর সকলকে 
সমান শক্তি ৮ন নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহাকে যে শক্তি দিয়া- 
ছেন, অন্যের শক্তির নাশ না করিয়া সে শক্তি ব্যবহার করাব 
অধিকার তাহার আছে ।” সেই অধিকার রক্ষারই নামই স্বাধী- 
নতা।। হিন্দুর জাতিভেদপ্রথা মানবের এই স্বাধীনতা স্বত্বের 
সংরক্ষক । যে পরিমাণ সাম্য ও স্বাধীনতা মানবের সম্ভব, তাহা 
এ জাতিভেদপ্রথা দ্বারাই সংরক্ষিত হয়; তাই ভারতে যেব্ূপ 
সাম্য আছে, আর কোন সভ্য দেশে ৫েরূপ সাম্য নাহ। 
জাতিভেদপ্রকরণে এ বিষয়ের যথাযথ মালোচন। কর যাইবে। 
সর্বশেষে সাম্যবাদীরা এই আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি 
ঈশ্বর ঈানবকে সমস্বত্ব না দিয়া াকেন বলাধায়, তাহা হইলে" 
তাহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরের এই কলঙ্ক 
মোচনের জন্যই সাম্যতত্থের কল্পনা হইয়াছে । কিন্ত এ আপত্তি 
অতি অকিঞ্িৎকর। কেননা সকলকে সমান ন। করিলে থে 
ঈশ্বরের পক্ষপাত কর। হয় তাহার অর্থ কি? তাহা হইলে ত 
তাহার স্থষ্টি কাধ্যই পক্ষপাতপরিপূর্ণ। কারণ কেবল মানব 
জাতিকে পরম্পর সমান করিলেই তাহার পক্ষপাতদোষের ক্ষালন 
হয় না।. পশু পক্ষী কীটপতক্গ প্রভৃতি ভেদ থাকিলেও ত সে 
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দোঁধ দূরীভূত হয়না । কিন্তু যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জগৎ 
রব্ূপ বৈষম্যে পরিপূর্ণ বৈষম্য ভিন্ন জগংকাধধ্য চলিতেই 
পারেনা, তখন ফেবল-মাত্র কাল্পনিক যুক্তিবলে ঈশ্বরকে সমদর্শী 
বলিবার জন্য এই ্রত্যঙ্ষের অপলাপ করা বাইকে পারে না । 
বস্ততঃ ঈশ্বরের কিছুমার পক্ষপাতিতা নাই । কেনন' স্থূল চক্ষে 
মানবের অবস্থাগত অনেক ভেদ দৃষ্ট হইলেও বন্ততঃ সকলেই 
সমান স্থখী। রাজার ও কৃষকের মনোহ্বখের কিছুমাত্র ভিন্নতা 
নাই। বিষঠাবাহা মেথরও মনোন্থথে কোন প্রকারে অন্ত হইতে 
ভীন নহে। ঈশ্বর 'মানাদিগকে এমন করিয়াছেন যে, আমর! 
যে অবস্থায় থাকি তাহাতেই প্রায় সমান স্থথ পাই, অর্থাৎ সুখ 
ঢঃখ রাজারও যেমন প্রজারও মেইব্ূপ। রাজা! 'অট্রালিকা- 
বামে যেরূপ স্থুখী হয়েন, প্রজ্ঞা কুটারে বান করিয়ও মেইরূপ 
স্থধ লাভ করে । শিহলন নিশ্র বলিয়াছেন ।-- 
ইন্দ্রস্যাণুচি শৃকরস্যচ স্থখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং || 
স্বেচ্ছা কল্লনয়া৷ তয়োঃ খলু নধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনং। 
রস্তাচাশুচি শুকরীচ পরম প্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ 
ত্রাসোপি সম স্বকরপ্মতিভিম্চান্যোন্য ভাবঃচমঃ। 
ইন্দ্র ওশৃকরের সুখ ছঃখে ভেদ নাই, কেননা ইচ্ছাপূর্বকই 
ইন্্র অমৃত ও শুকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে ॥ ইন্দ্রের রপ্তা ও শুকরের 
শৃকরী সমা'নই প্রেমাম্পদ এবং মৃত্যুকে উভয়েই সমান ভয় করে। 
তবে ভাল অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থার পড়িলে মানবের 
অনেক কষ্ট হয় বটে, কিন্ত জাতিভেদ প্রথা এই ছুঃখ নিবারণের 
যহৌষধ। জাতিতে প্রকরণে এবিষয়ের বিবরণ করা যাইবে । 
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মানবের স্বত্তার যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে কার্ধ্যই প্রধান, 
এমন কি কার্ধ্যই মানবের সর্বস্ব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি 
হয়না। কেননা মানবের উন্নতি, অবনতি, সুখ, ছুঃখ, স্বর্গ, 
নরক, মান, অপমান, পাপ, পুণ্য সমস্তই কাধ্যগত। আমরা 
যে ঈশ্বরতত্বকে জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করি, যে বিজ্ঞানদর্শন 
প্র্টতিকে মানবের মানুবত্ষ সম্পাদনের মূল বলি, যে শিক্ষা ও 
নীতিকে মানবের দেবত্বের কারণ বলি, তৎসমস্তই কার্ধ্য লইয়া । 
কেবল মানব কেন, সমস্ত জীব ও পদার্থেরই চরম উদ্দেশ্য কার্ধ্য। 
কার্য হইতেই মানবের মানবত্ব, পশুর পশুত্ব ও জড়ের জড়ত্ব। 
এই জন্য আর্ধাশান্ত্বকারের পৃথিবীকে কর্মমনভূমি বলিয়াছেন,_- 
এইজন্য শিহলন মিশ্র ঈশ্বর ও দেবতাদিগকে বাদ দিয়া কর্্মকেই 
প্রণাম করিয়াছেন,--এইক্ন্ত বৈয়াকরণগণ ক্রিয়! ভিন্ন বাক্য 
সম্পন্ন হয় না বলিয্কাছেন। অতএব আমাদের কার্ধ্যনিরূপণ 
করাই প্রধান কার্ধা, কেবল ঈশ্বর বা বিশ্বের আদি নিরূপণ 
করিলে চলিবে না। বিবেচনা করিয়1 দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যার 
যে, আমরা কেবল আমাদের কার্ধ্য নিরূপণের জন্তই ঈশ্বরনিরপণ 
ও ঈশ্বরের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়! থাকি। 
অতএব আমাদের কার্ধ্যনিরপণ না করিয়া কেবল ইশ্বর- 
নিরূপণ করিয়া নিরস্ত হইলে কোন ফল নাই। মনে কর 
ঈশ্বর আছেন জানিলাম, তাহার স্বরূপও অবগত হইলাম, 
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কিন্ত আমাদের কার্ধয কি জানিলাম না, তাহাতে ফল কি? 
কি করিলে-আমাদেয উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? এই জন্য বর্শান্- 
সকলে যেমন ঈশষর নিরপিত হইয়াছে, ৫সইরূপ কর্তব্য কাধ্য 
সকলের ব্যবস্থাও তাহাতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। কর্তব্যপরায়ধগণ 
তদবলম্বনে কার্য করিয়! থাকেন। কিন্তু এক্ষণে ধর্শশাস্্রের 
প্রতি লোকের তাদশ আস্থা না থাকায় মানব কর্তব্য নির্ণয় 
করিতে পারেনা ) বিশেষঃ এক্ষণে এমন কতকগুলি ধর্শশান্ত্ 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের অন্তিদধ মাত্র প্রচারিত 
হইয়াছে, কর্তব্য কর্ম কি তথ্ধিষঘের কোন উদ্লেখই নাই। সুতরাং 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন আপম যুক্তি অগুসরে কার্য স্থির 
করিতে হয়? কাজেই কর্তব্য সনবন্ধে কাহারও ফোন দুচ জ্ঞান 
জন্মে না। 

মবাগণের মত এই যে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বৃত্তিবিশেষ 
দিয়াছেন, সেই বৃত্তি সর্বদা আমাদের হৃদয়ে উপদেশক স্বরূপে 
বর্তমান, থাকিয়া কর্তব্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। এ 
বৃতিকে ইংরাজিভে (09296589) বলে ) বাঙ্গাগায উহ্থার 
 পরক্ত নাম মিলে দা; এজন কেহ উহাকে অস্তাসংজঞ + *কেই 
: হি্াছিতজ্ঞান বলি ধাকেন। তাহায়! বর্লেন হিতাহিতজ্ঞান 
সর্বদাই আমাদিগকে স্থপথ দেখাইয়া দেয়) ও বৃত্তির অনুমে- 
দিত কাধ্যের নাম সৎকারধ্য ও $ বৃত্তির অনহুমোদিত কার্ষের 
শাম অসং কার্ধ্য। কিন্তু জামরা ঈখরপ্রবন্ধে গ্রমাণ করিয়াছি 
বে, আমাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয় এমন কোন বৃত্তি 
খাদাদের বদয়ে লাই) এবং জ্ঞালপ্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে, 
আন আমাদের সই নহে। বে হউক অত্বঃলংজা! সন্ধে 
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আলোচনা করিবার পূর্বে কর্তব্য কি অর্থাৎ কর্তব্যের লক্ষণ 
কি তাহা জানা আবশ্যক । নচেৎ হিতাহিতজ্ঞান যাহা বলিয়! 
দেয় তাহ! প্রক্কৃত কর্তব্য কি না, কি প্রকারেঁতাহার পরীক্ষা 
হইবে? যঙ্গি হিতাহিতজ্ঞান যাহ! বলিয়! দেয় তাহারই নাম 
কর্তব্য,হয়, অর্থাৎ তাহাই কর্তব্যের লক্ষণ হয়, কর্তব্যের অন্ত 
কোন লক্ষণ না থাকে, তবে যাহার হৃদয় যাহ! বলে তাহাকেই 
অন্তঃসংজ্ঞান্মোদিত কর্তব্য বলিতে হইবে। কিন্তু তাহ 
হইলে কার্ধ্য মাত্রকেই কর্তব্য বলিতে হয়, কোন কাধ্যই 
অকর্তব্যবাচ্য হইতে পারে ন1। কেনন। লোকে যাহা করে 
সমস্তই ইচ্ছা পূর্বক করিয়া,থাকে । 

অন্তঃসজ্ঞাবাদীরা বলেন, মানব ইচ্ছা পূর্বক যে সকল কর্ম 
করে তৎ্সমস্তই হিতাহিতজ্ঞানান্ধমোদিত নহে, হিতাহিত- 
জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী হুইয়াও অনেক কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্ত 
সে নকল কার্ধ্য করিয়া পরে মনম্তাপ পায়। যে কার্য 
করিয়া কিছু মাত্র মনস্তাপ ন! পায় তাহাই প্রকৃত অস্তঃসংজ্ঞার 
অন্ুমোদিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে সহম্র সহ ছুক্ষার্যা 
করিয়।আলোকে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আবার অতি সং- 
কাধ্য করিয়া মনস্তাপ পার়। মুসলমানেরা কাঁফেরবধ, 
শাক্তেরা নরপণ্ডবণি, ও হিন্দুরা! সতীদাহ করিয়া আত্মপ্রসাদ 
লাভ করে; এবং কেন পরের উপকার করিতে গিক়া দরিদ্র 
হইলাম, কেন পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্মপদ 
হইলাম, কেন দেশের জন্ত প্রাণ হারাইলাম ইত্যাদি বলিয়। 
অনেকে মনস্তাপ পাইয়া থাকেন। এবনিধ লক্ষ লক্ষ প্রমাণ 
দেওয়া যাইতে পারে, যে তদ্বার] বুঝ! যায় যে, জতি দুষ্কর 
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করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ হর ও অতি সৎকার্ধ্য করিয়াও 
আব্বয়ানি .জন্মে। অতএব যে কার্ধ করিলে আত্মপ্রসাদ জন্মে, 
তাহাই হিতাহিত জ্ঞানের অন্যোদিত ও কর্তব্য এবং যে কার্য্য 
করিলে মনস্তাপ জন্মে, তাহাই হিতাহ্ত জ্ঞানের অমমুমোদিত ও 
অকর্তব্য এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। 

বন্ততঃ আমাদিগকে সংকার্ধে। প্রবৃত্ত ও অসংকাধ্য হইতে 
বিরত করিবার উপযোগী কোন বৃত্তিবিশেষের সত্তা উপলব্ধিই 
ইয়না। কেননা যখন দেখা যাইতেছে কুন্রব্য ভক্ষণে পীড়া বা 
প্রাণের হানি হয়, তখন নিশ্চয়ই কুদ্্রব্তক্ষণ অকর্তব্য। 
কিন্তু কোন্‌ দ্রব্য কু অর্থাৎ আমাদের ,অপকারক ব! প্রাপহানি- 
কর» তাহা ত কোনও মনোবৃত্তি বা ছিতাহিতজ্ঞান আমাদিগকে 
বলিয়া দেয় না। শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত পর্যবেক্ষণ 
কর, কোনও সময়েই হিতাহিতজ্ঞানের কোনও কার্য লক্ষিত 
হইবে না, সকল কার্ধ্যই পরীক্ষাসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইবে। শিশুরা 
অগ্নিতে হাত দেয়, সর্পের সহিত ক্রীড়া করে, উচ্চ স্থান হইতে 
পড়িয়া যায়, বিষ্ঠা, মূত্র, বিষ প্রতৃতি যাহা! পায় তাহাই খায়, 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল, ভাঙগিয়া বা ছিঁড়িয়া ন্ট কটৈ,* হুবর্ণ 
দিয়া কাচ লয়, যাহা! অহিতকর তাহাই ক্ষরে। হিতাহিত- 
জ্ঞান যদি সহজ হইবে, তবে বালকেরা এরূপ হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত 
কেন? কেন হিতাহিত জ্ঞান শিশুদিগকে & সকল ভয়ানক 
অহিতকর কার্ধ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করে না? বালক যত বড় 
হইতে থাকে তত ঝিষ্ঠা গ্রভৃতি ভোকন ও অগ্ন্যাদিতে হন্ত 
নেওয়ার কান্ত হয় বটে; কিন্ত তখনও অন্ত নানা প্রকার অন্ঠারাচরণ 
করে॥ পরীক্ষা দ্বার যাহার অনিষ্টকারিতা বুঝিতে পারে ব 


৯ 
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শাসনাধীম থাকায় যাহা করিতে নিবারিত হয়, তাঁহাই মাত্র পরি- 
ত্যাগ করে, প্রন্কত হিতামুষ্ঠায়ী হঠ নাঁ। তাহার! বিদ্যাশিক্ষায় 
নিত্তান্ত অনিচ্ছুক হয়, গ্রাণাস্তকর দ্রব্য ভক্ষণে অনুরস্ত থাকে, 
পীড়া হইলেও আহারে নিপ্নত রত থাকে, অতি শিশুকাল হইতে 
যে পশুপক্ষীকীটাদির হিংসায় গ্রবৃন্ত হইয়াছিল ভাহাতে আরও 
অন্থুরক্ত হয়। পরে যৌবনকাল আগত হইলে তাহার! ইন্দ্রিয়পর 
হয়, নরহত্যা, বেস্তারতি, পরের ও আপনার অনিষ্টাচরণ প্রভৃতি 
কুকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, ভ্রমেও প্রকৃত হিত চিন্তা করে মা। থাহার! 
বাল্যকাল হইতে পিতামাতার প্রভূত যত্বে স্থৃশিক্ষা! প্রাপ্ত হয়, 
তাহারাই কেবল শিক্ষান্ুযার়ী সৎকার্য্ে মিরত হয়। কিন্ত 
তাহাকে হিতাছিত জ্ঞানের আজ! কি প্রকারে বলিব? সেত 
শিক্ষারই কাধ্য । যে ব্যক্তি যেরূপ শিক্ষা পায় সে সেইরূপ 
কার্ধ্যই করে। শিক্ষার ভিন্নতা অনুসারে হিনদুযুবা এক নধপ 
কাধ্য করে, ইংরাজঘুবা অগ্ঠ রূপ কার্য করে এবং যবদযুব! 
আর একরূপ কাধ্য করিয়া থাকে । শিক্ষারই ভিন্নতা জন্ত 
হিন্দুরা যে সন্তীদাহ, প্রতিমাপুজা, জাতিবিচার প্রভাতিকে 
কর্তব্য বলৈম, ইংরাজেরা তাহাকে নিতান্ত গর্হিত মনে করিয়া 
থাকেন) এবং ইংরাজৈরা! যে বিধবাবিবাহ, মদ্যপান, গোমাংস" 
ভক্ষণ, সমুদ্রযান্বা গ্রভৃতিকে কর্তব্য বলেম, হিন্দুরা তাঁহাকে 
নিতান্ত অবর্তব্য বলিয়া থাকেন। ষদি ছিতাহিতজ্ঞীন হিতা- 
হিত জ্ঞানের কারণ হইত, তাহা হইলে কখনই ছিতাহিত সন্বন্ধে 
আববিধ মতপার্থকা হইত না। বিশেষতঃ আমরা যখন 
কোন কার্ধ্য-সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া কি করিব স্থির 
করিবার জন্ত নিতান্ত নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করি অর্থাৎ হিতাহিত 
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জ্ঞানের নিকট বাঁরগ্বার জিজ্ঞাসা করি, যে, এ সময়ে আমাদের 
কর্তব্য কি.বলিয়া দেও, তখনও হিতাহিতজ্ঞান আমাদিগকে 
কোন হিত পরামর্শ দেয় না। কেননা 'অনেক সময়েই দেখা 
যায় যে, মনের কোনও, একটা কার্ধ্য করিবে কিনা, কিন্বা 
চিন্তিত উভগ্ন প্রকার কাধ্যের মধ্যে কোন্‌ কার্ধয কর্তব্য 
তাহা স্থির করিবার জন্য ২৪ দিন বা৫।৬ মাস পর্যন্ত চিন্তা! 
করিয়া থাকে ব! তদ্িষয়ে হিতাহিতজ্ঞানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করে, কিন্ধ তথাচ হিতাহিতজ্ঞানকে কোনও হিতোপদেশ দিতে 
দেখা যায় না। কারণ এত চিত্ত করিয়া মনুষ্য যে কার্ম্যে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহাতেও সমূহ অমঙ্গল হইয়াথাক্রে, এমন কি ভাহাই অনেক 
সময়ে তাহার সর্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। বরং যাহার! 
কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়! কাধ্য করে, অনেক সময়ে তাহাদের 
প্রভৃত মঙ্গল হইতে দেখ! যায়--অনেকে হঠাৎ, কার্য বিশেষে 
প্রবৃত্ত হইয়া বড় লোক হয়; এই জন্ত অনেকের মত এই 
যে, কোন কাধ্য করিবার সময় অধিক চিন্তা করা যুক্তিমুক 
নহে। আবার অনেকে বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কুকর্ম 
রত হয়, শেষে এ কুকর্মের সহায়তা জন্ত অর্থ আবশ্যক হওয়ায় 
অতি সামান্য ও হীন কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, পরিশেষে বিপুল 
অর্থোপার্জন করে ও ক্রমে ধর্মশাল পর্যন্তও হয়। অতএব 
যখন হিতাহিতজ্ঞান বাল্যকালে প্রকাশিত হইল না, চিন্তা- 
কালে ও যৌবনে শিক্ষারই সম্পূর্ণ দূপ অধীন হইল, তখন তাহার 
সন্তার প্রমাণ কি, অথবা থাকিলেও তাহার সত্তার প্রয়োজন 
কি? হৃতরাঁং হৃদযসথ বৃত্তিবিশেষের অনুমোদিত কাধ্যকে কর্তব্য 
বলা যায় না, কর্তব্যের লক্ষণ অন্ত রূপ। 
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কর্তব্য সম্বন্ধে যে মত ভেদই থাকুক, এক বিষয়ে অর্থাং 
মূল বিষয়ে সকলেরই মত এক অর্থাৎ ইশ্বরাক্তা, পালনের 
লাম যে কর্তবা, সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কি 
গ্রকারে ঈশ্বরাজ্ঞ। নিরূপণ করিতে হইবে তাহা লইয়াই পর. 
স্পরের মত তেদ। যদি এবিষয়ে মত ভেদ না থাকিত তাহ! 
ভইলে কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র মত ভেদ হইত না। আর এক 
ব্ষিয়েও সকলের খকমত্য দেখা যায়, অর্থাৎ সকলেই বলিয়া 
থাকেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং তাহার আকল্ঞা বা জীবগণের কর্তব্য- 
বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, স্বচেষ্টায় মানব 
কর্তব্য বুঝিতে পারে না প্রতেদ এই যে, কেহ বলেন 
শাস্গরন্থগ্রদানদ্বানা,। কেহ বলেন প্রত্যাদেশঘ্বারা, কেহ 
বলেন মহাপুরুষপ্রেরণদ্বারা ও কেহ বলেন হৃদয়স্থ বৃত্তি হিতা- 
চিতজ্ঞানদ্বারা পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্তব্েের উপদেশ দিয়! 
থাকেন। সুতরাং একথা সর্ধবাদীসন্মত বলিতে হইবে যে, 
যাহা কর্তব্য তাহা ঈশ্বর আমাদগকে কোনও প্রকারে বলিয়! 
দিয়া থাকেন। কিন্তু সপ্রমাণ হইল যে হিতাহিতজ্ঞান বা তদন্নরূপ 
কোনও মনোবৃত্তি, আমাদের হ্বদয়ে নাই এবং ধর্শশাস্ত্রের লিখিত 
বাবস্থা যে ঈশ্বরেরই কৃত তাহারও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া 
ঘে যায় না। তবেকি প্রকারে বুঝিব যে তিনি আমাদিগকে 
কর্তবা সম্বন্ধে কি উপদেশ দান করিয়াছেন ? 

এ বিষয় বুঝিবার চেষ্টার পূর্বে একটা বিষয় বিবেচনা 
করা আবশ্যক। অর্থাৎ কর্তব্য কি কেবল মানবেরই আছে, না 
অন্ত জীবেরও কর্তব্য আছে। ধাহারা বলেন কেবল মানবের ই 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণর করা আবশ্যক, অন্ত জীবের কর্তব্যা- 
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কর্তব্য নাই, তীহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । কেননা ঈশ্বরান্তা পালনের 
নাম ঘখন কর্তব্য, তখন অপর জীবের বর্তব্য নাই বগিলে 
তাহাদিগকে ঈশ্ববের নিয়ন পালন করিতে হয় না বলিতে হয়। 
একথা কি নিতাস্ত অসঙ্গত,নয় ? তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি 
ও স্থিতিইবা হয় কি প্রকারে? বিশেষতঃ যখন শক প্রকাশের 
নাম কাধ্য ও যখন পদার্থ মাত্রেরই ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে ও 
সকলেই সে শক্কি প্রকাশ বা তদনুরূপ কার্ধ্য করে, তখন 
তাহাদের কার্ধ্য বা কর্তব্য নাই কেন? ঈশ্বর যে পদার্থের 
যে শক্তি দিয়াছেন তাহাই প্রকাশ কর! তাহার কাধ্য স্থতরাং 
পদার্থমাত্রেরই কাধ্য ও কর্তব্য আচ্ছে। কাহার কোন্‌ কার্য 
কর্তবা বা ঈশ্বরাতিপ্রেত.তাহ! দেই" পদার্থের শক্তি দেখিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। যে পদার্থ দ্বারা যে কার্ধ্য সম্পাদন করা 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত তিনি সে পদার্থে সেইরূপ শকিই প্রদান করি. 
যাছেন। অতএব পরমেশ্বরদত্ত শক্ষি প্রকাশের নামই কর্তব্য । 
ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি প্রকাশ করাই 
তাহার কর্তন্য। পদার্থ বিশেষে ভিন্ন চিন্ন শক্ষিদানের ইহাই 
একমাত্র হেতু। লৌহ আকর্ষণ করা চুম্বকের শক্তি বতরাং 
লৌহাকর্ষণ চুম্বকের কার্য ও কর্তব্য ; মাংসাঁশী জীবের মাংস 
ভক্ষণ ও জীবনাশ করিনার শক্তি স্বাভাবিক, সুতরাং আহার 
জন্ত প্রাণিনাশ কর! তাহার কাধ্য ও কর্তবা। মানবের কর্তবাও 
ধরূপ। ঈশ্বর মানবকে বে শক্তি দিয়াছেন তাহ প্রকাশ করা 
বা সেই শক্তির অনুযায়ী কার্য করাই মানবের কর্তবা। 
ঈশ্বরদত্ত শক্তি কখনওনিরর্৫থক নহে। " 

অনেকে হয় ত বলিবেন বে স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশের 


১২০ মানব-তত্ব। 


নামই যদদি কর্তব্য হয়, তবে ত মার অকর্তধ্য কিছুই থাকে 
না। বে যে কার্য করে তৎসমস্তই ত স্বাভাবিক শক্তির 
অধীন হইয়] করিয়া থাকে । আমরা বলি সে কথা সত্য নহে । 
জীবগণ আত্মশ-ক্রির পরিমাণ বুঝিতে না! পারিয়া ও শক্তি সকলের 
সামঞ্জন্ত না কৰিয়া অনেক সময়ে শক্তির অনন্রূপ কাধ্য করে ও 
শক্তিবিশেষেন্ন কার্ষ্ের এককালে লোপ সাধন করে; তজ্জন্যই 
কার্য্য ও কর্তব্যের প্রভেদ হইয়াছে, নতুবা কার্ধ্য ও কর্তব্য একই 
কথা। ঘথ(শক্কিজাত কাধ্য কর্তব্য ও অবথাশক্তিঞজ।ত কার্য 
অকর্তব্য। 

পশ্বাদিরা কিরূপে কর্তব্যরত হইয়া থাকে তাহাই প্রথমে 
দেখান যাইতেছে । ব্যাদ্েন প্রাণিবপ করিবার শক্তি আছে, 
সুতরাং নননবধেও তাহার শক্ত আছে পন্দেহ নাই। কিন্তু মানব- 
সমান্গে আসিয়। মানব বধ করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই 
জন্ত কর্তব্য পরায়ণ ব্যাপ্ব গ্রামনগরাদিতে প্রবেশ করে না। 
যদি কোনও ব্যান নিতান্ত লোভপরবশ হইয়া গ্রামে প্রবেশ করে, 
তখন সে বিলক্ষণ সাবধান হইরা চলে কেননা সে জানে যে, 
সে শরক্তর অভীত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং বিশেষ রূপ. 
সাবধান না হইল তাহাকে এই অবর্তব্য কাধ্যকরণ ভন্য 
বিনাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে। শৃগালের প্রাণিবধ করিবার 
শক্তি আছে, কিন্ত দর্বল বিধায় সকল প্রকার প্রাণিবধ করিবার 
শক্তি তাহার নাই, তজ্জন্ত সে প্রবলতর প্রাণী আক্রমণের চেষ্টা 
করে না। কথন কথন তাহারা শিশু হরণ করে বটে*কিন্ত সে যে 
তাহাদের অবর্তব্য কর্ম তাহ! তাহারা ধুঝিতে পারে এবং সেই 
জন্ত সে সময়ে বিশেষ রূপ দাবধান হয়। কিন্ত ক্ষিপ্ত শগাল সকল 


বর্তব্য নিরূপণের উপায় । ১২১ 


মনুধ্যকেই আক্র্নণ কবে, কিছুমাত্র সাবধান হয় না। কেনন! 
সেজ্ঞানশূন্ত অর্থাৎ কর্তব্য বিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই। 
গো মহিষাদির উদ্তজ্জ ভোজনের শক্তি আছে বটে, কিন্ত কোন 
মানবেন অধিকৃত উত্ভিজ্জ ভোঞ্জন করিবার শক্তি তাহাদের নাই; 
সেইজন্য যখন তাহার! কোন শস্যকত্রে গমন করে, তখন অতি 
সাবধানে থাকে, মানবের শব্দ পাইলেই পলায়ন করে। খিড়াগ 
পরিত্যক্ত মৎস্য কণ্টকাদি ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু ভোজন 
পাত্র হইতে কিছু লইবার শক্তি তাহাদের নাই। সেই জন্য 
যখন লোভপরবশ হইয়! ভোজনপাত্র হইতে কিছু লইতে ঘায়, 
তখন এহন ভাবে লইয়া পলায়ন কবে,যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে 
পাবা বার যে, সেবে আন্তার বা শির অতীত কার্ধ্য কৰি? তছে 
তাহা সে বুঝতে পারিক়াছে। এ সকল দ্বারা কি বঝা 
যাইতেছে না, বে পশ্বাদির ও কর্তব্য আছে ও কর্তব্য নিরূপণ করা 
তাহাদের আবশ্যক ও কটে? ব্যাঘ্র যদি বিন্চেনা না করে যে, 
তাহার মানবসনাজে বাওয়া উচিত নর, শৃগাল যদি বিচুবচন! 
না করে বে, তাহার মানবাদিকে আক্রমণ কর! উচিত নয়, এবং 
গোনহিবাদি যদি বিবেচনা না করে নে, তাহাদেন মানবের 
শন্যক্ষেত্রে যাওয়া অক্তব্য, তাহা হইলে কিতাহাদের ও মান- 
বের সমূহ বিপদের কারণ হয় না? বান্তবিক পখাদি বদি কর্তব্য 
পর না হইত, তাহা হইলে হয় ইতর জীব না হয় মন্থুব্য ইহার 
একের একবারে লোপ হইত । হিতাহিতজ্ঞানবাদীরা বলিয়া! 
থ[কেন যে, পঙ্বাদির হৃদয়ে হিতাহিত-জ্ঞানবৃন্তি নাই, কিন্তু তলে 
ইতর প্রাণিগণ কি প্রকারে কর্তব্য নিরূপণ করে ? 
হিতাহিতভ্ঞানবাদীর| হয়ত বলিবেন যে, পশুদিগের স্বাভী 
১১ 
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বিক বে ভন আছে, সেই ভয়ের অধীন হইয়াই তাঁহার! শক্তির 
অতীত কার্ধ্য করিতে বিরত হয়। কিন্তু তাহা হইলে আমরাও 
বলিব যে মানবও ফে কর্তব্যরত হয় তাহাবও কারণ ভর। 
কেনন। স্প্টই দেখা যাইতেছে ধে, মানবগণ হয় পরকালভয়ে, 
নয় সমান্গ ব রাজার ভয়ে অথবা আপনার অহিত ভয়ে কর্তৃব্য- 
নিরত হইয়া! থাকে। ভন ব্যতিরেকে কোন মানবই কর্তব্য 
পালনে রত হয় না। আর এক কথা, ভর স্বাভাবিক হইলেও 
সম্পূর্ণদূপ জ্ঞানসহচর--অনিষ্ট হইবে এ জ্ঞান লা জন্মিলে কেহ 
কোন বিষয় হইতে ভয় পার না। ভাই শিশুর| সর্প লইয়া! খেল। 
করিতে ভয় করে না এবং শিশু গোনহিবাদি শির্ভরে মানবাধি- 
কত শম্তক্ষেত্রে বিচরণ করে । 

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে 
স্বাধীনত! বলে; স্বাধানত| চরিতার্থের অপর নাম সুখ । শক্তি 
প্রকাশের পূর্বভাবের নাম ইচ্ছা । সুতরাং স্পষ্ট বুঝা ধাইতেছে 
যে, ইচ্ছা পৃবণ বা স্ুখই মানবের উদ্দেখ্র-নুখ সাধন হইলেই 
মানবের তৃপ্তি হয়। কেননা পরমেশ্বর যাহা দ্বার! সে কার্ধ্য 
সম্পাদন ঞ্বাইবার 'শভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহাকে তদন্রূপ 
শক্তি দিয়াছেন। 'ম্থতরাং প্রাপ্ত শক্তির মন্রূপ কাধ্য করিলে 
ঈত্বরনিদ্দি্ কন্তব্য নম্পাদন কবা হয়। কিন্ত মাননে ঈশ্বগ- 
দন্ত নান। প্রকার শক্তি নহিত আছে, স্থতরাং যত প্রকার শক্তি 
মানবে আছে, তৎদমুদাখেরই শক্তি প্রকাশ করিতে না পাবিলে 
মানব প্রক্কৃত সখী হইতে পারে না, তাহার কর্তনাও সাবিত 
হয় না। কিন্তু তাহ! নিতান্ত অসম্ভব। ক্ষারণ মানবীয় শক্তি 
সকল এবূপ পরম্পরবিরোধী যে, এহকর তৃপ্তি সান করিতে 


কর্তব্য নিরপণের উপায় । ১২৩ 


উউলে অপবেন বিরোধাচবণ করিতে হয়। স্বৃতবাং এক বিষয়ে 
সুধা ও কর্তবাপর ছইতে হইলে, অপর বিষয়ে শন্থী ও অকর্তবা- 
পরাণ হইতে হব। আবার মনুধা সকল পনস্পর সমধন্মা 
প্রযুক্ত একেব শক্ষি প্রকাশ করিতে হইলে, অপরের শক্ি 
প্রকাশের ধাবা হন সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষ। করিতে 
গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাপাত জন্মে। কিন্তু যখন প্রত্যেক 
মন্য্য ও প্রত্যেক শল্তি বিশেন কার্ধা সাপন জন্য নিযুক্ষ, 
একটাও বৃগা স্থ্ট নয়, খন কাহাও স্বাপীনা নষ্ট করিলে 
উদ্দে্য সম্গন্ন হইতে পারে না। অতএব শক্তি সকণের সামধরস্ত 
কবাই 'আমাদের একদাত্র কর্তব্য ।, তাহা হইলেই সকলের 
সর্ন প্রকাব শক্চিব চরিতাথহা হয়। এক শর্ত কেবল উদর- 
পুরণে বাপ্ত, কোন্‌ ব্য ভোজনে গীড়া তইবে তাহার প্রতি 
তাহার কিছুমাত্র লক্ষ নাই, উদর পূর্ণ হষ্লেই তাহার হইল 
হরাং এই বুণ্তির ম্টাগ্ুনারে চশিলে নানব রোগাক্রান্ত ও 
অকালে মহ মুখে পতিত হয়। মানবের অপর শক্তি কেবল 
শরীর-রক্ষণে নিধুক্ত,_পাছে পীড়িত বা জীবন হারাইতে হয় 
এই ভরে সে মক দ্রব্যই ভোজন করিতে ভয় পায়। সুতরাং 
তদছসারে চলিলে অলাহাবে শ্াণ বা অনাশ্ছারে জীবন হানা. 
ইতে হয় । অতএব এ উভয় বৃত্তির দাধপ্রন করিনা এরূপ পরি- 
মাণে এরূপ ভরব্য ভোগন কাঁৰতে হইবে, যেন অপিক বা কুদ্রব্য 
ভক্ষণে শরীর ন্ট না হয় অগচ অল্লাহারেও শরীর শীর্ণ নাহয়। 
এরূপ একটা আতর খাইতে রামেরও ইচ্ছা হইয়াছে, শ্তামেরও 
ইচ্ছা! হইয়াছে, রাগ লইলে শ্ঠামের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না অথবা 
শ্যান লইলে রামের ইচ্ছ' পূর্ণ হয় না। হয়ত এ জন্ত উভরে 


১২৪ মানব-তত্ব। 


বিবাদ করিয়া একজন বা উভয়ে নষ্ট হইতে পার্ঠ্র। কিন্তু সাঁম- 
গন্য করিয়া আম্মটা উভয়ে ভাগকরিয়া লইলে উভয়েই সুখী 
তয়। এই প্রকারে নির্জের ও পরস্পরের শক্তিনকলের সামগ্ুস্য 
করাই বিশ্বনিয়মের উদ্দেশ্য, জুতরাঁং তাহাই আমাদের কর্তব্য। 
বিবেকন্নামক মনোবৃত্তি এই সামঞ্জস্য কবিবার মধাস্থস্বরূপ | 
কর্তব্য দুই প্রকার :- ব্যক্তিগত ও সামীজিক | আমাদের স্ব স্ব 
দেহে যে সকল পরম্পব বিরুদ্ধ শক্তি আছে, তৎসমস্তের সামঞ্জস্য 
করাকে ব্যক্তিগত কর্তব্য এবং নিজের ও অপর সকলের মধ্যে যে 
সকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে তৎসমস্তের সামপ্রস্য করাকে 
সামাজিক কর্তব্য বলে। প্রত্যেক শরীরেই কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাতসর্য্য, সাহস, বীর্ধ্য প্রভৃতি ও সকলের বিপরীত- 
ধন্্ণী ধৈর্য্য, বিনয়, ক্ষমা, দয়া, ভয়, লজ্জা) প্রভৃতি শক্তি আছে। 
&ঁ আত্মগত প্রবল ও দুর্বল বৃত্তি সকলের সামপ্রস্য করার নাম 
ব্যক্তিগত কর্তব্য । আবার কোন মানবে ী সকল বৃত্তির কোন ওটী 
অধিক ও কোনওটা অল্প পরিমাণে আছে । মানবগণের পরম্পরের 
মধ্যগত সেই সকল প্রবল ও হুূর্ধবল শক্তি সকলের সামঞ্জস্য 
করার নাম সামাজিক কর্তব্য । কি ব্যক্তিগত কি সামাজিক যে 
কোন প্রকার কর্তধোর অবহেল! করিলেই আপনার ও সমাজের 
ক্ষতি হয়। কেননা সকলে বা! অধিকাংশ .লোকে ব্যক্তিগত কর্ত- 
ব্যের অবহেলা করিলেই সমাজের ক্ষতি হইল । আবার ব্যক্তিগৃত 
পাপ অন্থুকরণ দ্বারা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে নষ্ট করে। 
আরও দেখ, যে ব্যক্তি নিজে ক্ষতি করিয়া নাশ প্রাপ্ত হয় তাহা 
দ্বার সমাজের যে উপকার হইত তাহা হইতে না পারায় সমা- 
জ্কের ক্ষতি হয়। ক্লাইব আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ১ 


কর্তব্য নিরূপণের উপায়। ১২৫ 


বঙ্গি তিনি আতম্ম্লীশ করিতেন তাহা হইলে ইংরাজসমাদের 
ভারতাধিকার রূপ উপকার হইত কিনা সন্দেহ। অতএব ব্যক্তি- 
গত কর্তব্য পালনে সমাজের উপকার'ও অপালনে সমাজের 
অপকার। এই জন্তই আমনু! বলিয়াছি মানবের ব্যক্তিগত স্বাধী- 
নতা নাই । সমাজের হিত বা অহিত দ্বারা যে আপনার “হত বা 
অহিত হন তাহ] বোধ হয় বুঝাইয্সা দিবার আবশ্যকতা নাই। 
কেননা সমাজের সহিত বিবোধ করিয়া কে টিকিতে পাবে। 
এবং সমাজের মঙ্গল না হইলেই বা কাহার বা মঙ্গল সম্ভব? 
শক্তিসামগ্রসোর নাম যেন কর্তব্য হইল, কিন্তু শক্তিসাম- 
দ্য কাহাকে বলে? প্রবল শক্তির॥খর্বাতা ও দুর্বল শক্তির 
পরিবদ্ধন করিয়! উভয় শক্তিকে সমান করাকে কি সানর্জস্য 
বলিব? আমাদের বোধ তষ তাহা নহে । কেননা তাহা হইলে 
সকল বাক্তিরই সকল শক্তিৰ কার্ধ্য সমান হইবে ; স্থৃতস]ং তাহা 
ভইলে প্রবল ধী-শক্তিসম্পন্ন, অগ্রগণ্য বীর, মহাকবি, বিখ্যাত 
দানবীর, অত্যান্ত প্রণমী প্রতি অধিক গুণবিশিষ্ট কেহই পৃ 
বীতে থাকে না, সমস্তই মধ্যম প্রকারের তইয়া সাম্যভাব ধারণ 
, করে । কিস্তৃতাহার অুসন্ভবত্ব সাম্য প্রকরণে সপ্রমাণ হইয়াছে । 
যখন স্বাভাবিক সাম্য অসম্ভব, তখন কুতিম ঠীম্য কি প্রকারে 
সম্ভব হইবে? বিশেষতঃ যদি সকল ব্যক্টিকে একই প্রান 
কাধ্য করিতে হইবে, তত্ব ঈশ্বরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃত্তি 
প্রদানের কোন উদ্দেশ্যই থাকে না! অতএব সকল বৃত্তি বা 
সকল ব্যক্তিকে সমান করার নাম সামগ্রস্য নহে । সামঞ্জস্য 
করা কাহাকে বলে শাহ সামঞ্জস্য 'করার কারণ বিবেচনা 
করিলেই বুঝা যাইবে । প্রবল শক্তির অন্থরূপ কাধ্য হইলে 
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র্বল শক্তির কার্য এককালে হয় না বলিয়াই,;ঃইঈশ্বরদত্ত কল 
প্রকার শক্তির অনুরূপ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্যই সামঞ্জস্য 
করিতে হয় ॥ সকল ' শক্তি সমান করিলে, ঈশ্বর যে উদ্দেশ্য 
সাধন জন্য ব্যক্তিবিশেষে বৃত্তি বিশেষ প্রবল ও বৃত্তি বিশেষ 
চর্ধল করিয়াছেন, তাহার সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়। অতএব যেরূপ 
সামঞ্স্য করিলে প্রবল ও দ্র্বল শক্তি সমান না হয়, অথচ সকল 
গুলিরই আবশ্যক মত পরিচালন হয, তাহাকেই কত্তব্য 
বালতে হইবে। প্রবল শক্তি এন্সপে ব্যবহার করিতে হইবে, যেন 
ভাভাতে কোন দুর্বল শক্তি একবারে অকর্মণা হইয়া না যায়, 
অর্থাৎ যে শক্তি প্রবল তাহ!র প্রবল কার্ধ্য হউক ও যে শক্তি 
দর্বল তাহার দুর্বল কার্য্য হউক, কিন্তু কোনও শক্তির কার্য্যের 
যেন একবারে অভাব ন] হয়, তাঁহ1 হইলেই প্রক্কৃত কর্তব্য 
করা হইল; এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য । যে ব্যক্তি সাহসী 
সে নিতান্ত সাহসের কার্ধা করুক, কিন্তু তাহাব যেন মনে থাকে 
থে, আত্মরক্ষা আবশ্যক, এজন্ধ সাবধানতাকে নিয়ত সঙ্গে রাখিতে 
তইণে॥ খ্ররূপ যে অত্যন্ত দয়ালু সে নিয়ত পরহিত ক ক্লক কিন্ত 
তাহার যেন মনে থাকে যে, আস্মহিতও আবশ্যক । পরস্পর 
বিরোধী প্রবল ও দুর্বল শক্তি সকল সমান করিবার চেষ্টা করিলে 
সাহন যেমন সাহন করিতে যাইবে, আম্মরক্ষী অমনি বাঁধা দিবে, 
দয়ানু যেমন দগ্না করিতে যাইবে, স্বার্থপরতা অমনি বাঁধা দিবে, 
স্থতরাং নিরতিশয় বীর ও দয়ালু প্রস্থতি হওয়া! থাকুক মানব 
কোনও শক্তিরই অনুরূপ কাধ্য করিতে পারে না। কেনন1 সাহস 
ও সাবধানতা, দয়। ও স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিনয়, বিবেক ও 
স্বেচ্ছাচারিতা ঠিক সমান হইলে কোনও শক্তিরই কার্য্য হয় না। 
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সামাজিক | কর্তব্যও প্র্দপে নিণয় করিতে হইবে-- 
একদেশে বা প্রদেশে এক ব্যক্তি গ্রভৃত শক্তিমান ও বন্ধ 
অন্ন শক্কিমান থাকিলে, ত্র বহু শক্তিমানের শক্তি কমাইয়। ও 
দুর্বল দিগের শক্তি বাড়াইয় সমান করিলে হইবে না) এপ্থলে 
কর্ভব্য এই যে, প্রবল শংক্তনান রাজা হইদেন ও দূর্বল শক্তি- 
মানেরা প্রজা হুইবে। সানগ্জন্ত এই হইপ থে, প্রবল শক্তিমান 
দৃব্বল শক্তিমান গণের শক্তি এককাণে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন 
না, তিনি প্রধান বলির সব্শ্রেষ্ট রাজা হইবেন, দূর্বলেরাও 
যাহার যেরূপ শক্তি তদন্রূপ প্রজা হইবে। শর প্রবলের 
রা্সত্ব ধ্বংদ করিখাৰ 'ধিকার 'প্থলগণের নাই এবং ঞ 
ভর্ধলগণের প্রজা-সহ ধ্বংদ করার আনিকার বাজার নাই। 
এন্ধপ হইলে রাজার প্রজার ছন্দ রয় না, সলে ভর্কানে দ্বন্ছ হয় 
না, ধনীতে নির্ধনে দ্বন্দ হর না/-বুদ্ধিনান নিব্বোধে দ্বন্দ হয় 
না ও ব্রাহ্মণ শুদ্রে ছন্দ হয় না । সকলেই যদি আম্ম শক্তি অধগত 
হইয়া তদন্থরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে কাহারও 
সহিত কাহাবও দন্দ হর না, স্থনিয়মে বিশ্ব কার্ধা চলিষা! বায়। 

ইহাতে এই আপত্তি উিত হইতে পারে বে, হি সক- 
লেই শক্তির অনুরূপ কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হয়, ভাহহইলে শঞ্ডিনংজবর্ষ 
না হওয়ার মানবের উন্নতি ভয় না। আনাদের মতে কিন্ত এ 
প্রণালীতে সত্বর উন্নতি হইবারই সম্ভব ।' কেননা অভাবই ধান- 
বের উন্নতির কারণ এবং অন্জাব অবশ্যশ্মাদী। অভাব নিরাকরণ 
জন্য বখন সকল মানবকেই চেই] করিতে হইবে, তখন নিশ্চয়ই 
মানবের উন্নতি হইতে*হইবে ; অধিকগ্ মাস্মবিৎ হইয়া! চধ্বলেরা 
যদি বৃথা প্রবলের সাঁহত দ্বদ্ছ না ক্রয় নিয়ত আপনাদের 


১২৮ মানব-তত্ব। 


অভাব নিবারণের উপার ও সন্ভবমত নিজ নি শক্কির উন্নতি 
চেষ্টা করে, তাহ! হইলে বাধ! প্রাপ্ত না হওয়ায় মানবসমাজের 
অতি সত্বর উন্নতি হয় সাম্যবাদীর1 অনর্থক প্রবলে ছূর্ববলে 
ছন্দ বাধাইয়া দিয়া সময় ন্ট ও পরস্পরের ক্ষতি করেন। 
অগ্লেকে বলেন মন্ুয্যের সহজাত কোন শক্তি নাই, সকলই 
মানবের ম্বোপার্জিত। আবার কেহ কেহ কতকগুলি শক্তি সহ- 
জাত বলিয়া! থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তি স্বোপাঞজ্জিত বলিয়া 
নির্দেশ করেন। যদি একথা। সত্য হয়, তবে শক্ত সামঞ্জ- 
স্তের নাম কর্তব্য কি প্রকারে বলা যায়? তাহা হইলে যেরূপ 
কাধ্য কর্তব্য হইবে তদন্ুবূপ শক্তি আমাদের উপার্জন করিতে 
হইবে। স্ুন্ধরাং কর্তব্যের অন্ত লক্ষণ হওয়া আবশ্যক । কিন্ত 
বাস্তবিক একণা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেনন1 মানবের, স্বকীয় 
কিছুই নাই। তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, তাহার সমুদয় শক্তিই 
প্রার্কৃতিক অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত। পণ্ড, পর্গী, কীট, পতঙ্গাদি জীব 
ও বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে মানবের যে প্রাধান্য তাহ! 
কেবল প্রাকৃতিক বহুশক্তিনমাবেশ হেতু । সুতরাং মানবের 
স্বকীয় সম্পত্তি কোথা হইতে আমিবে? যখন মানব নিঞজেই 
আপনার অর্জিত নহে, তখন তাহার অংশবিশেষ শক্তি কিরূপে 
আপনার অর্জিত হইপে£ যখন যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধন্তের 
কারণ, তখন যে মানবে এ যন্ত্রাধিক্য বা অধিক শক্তি নাই সে 
কিরূপে প্রধান হইবে? নবশক্তি উপার্জন করিবার শক্তি থাকিলে, 
প্রস্তর অথবা অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা ইহজন্মে মনুষ্য. করা যাইত। 
এবং তাহা হইলে কেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কেহ শ্বেতবর্ণ হইত না; 
কেহ স্থূল কেহ কৃশ হইত না) কেহউন্নতকার কেহ খর্বকায় 
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ভভ না, কেহ মধুরক্ঠ কেহ কর্কশকণ হইত না। শক্তি 
উপার্জন করিতে পারা যায় না বলিয়াই, শত মণ সাবান দিয়! 
ধৌত করিলেও কৃষ্ণবর্ণ বাঞ্তি শুন্রবর্ণ হ'় না, প্রতাহ এক মণ 
ঘ্বত ভোজন করিতে দিলেও রুশকায় বাক্তি স্ুল হয় না, 
প্রতিদিন বীণার সহি মিলাইয়! স্বর পবিচালন করিলেও কর্কশ- 
কণ্ঠ ব্যক্তি মধুবকণ্ঠ হয় না। বখন কেহ এ সকল বাহিক 
শক্তি পরিবর্তন করিতে পারে না, অর্থাৎ যখন মানব নিজে বর্ণাদি 
উপার্জন করিতে পারে না, তখন যে আস্তরিক শক্তি উপার্জন 
করিতে পারে তাহার প্রমাণ কি? প্রভাত সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়া যায় মে, যে কবি হয় সে ঝুল্যকাল তইতেই কবিতায় 
নিপুণ, থে গণিত শান্তে ব্যুৎপন্ন হয় সে বাল্যকাল হইতেই 
তাহাতে আনক্ত, যে বীর হয় বাল্যকালেই তাহার সাহসের 
পরিচয় পাওয়। যার, যে ভীরু হয় সে বাল্যাবধিই গচের বহির্গত 
হইতে পারে না। অতএব সহজাত শাক্ত যে সকলের মুল 
তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে সংসর্গ ও শিক্ষাবলে যে নূতন 
প্রকার শক্তি প্রকাশ হইতে দেগা যায়, তাহ বাস্তবিক নূতন 
শক্তি নহে ॥ প্রবল শক্তিবিশেষের প্রাবল্য বশতঃ যে সকল দর্বল 
শক্তির কার্য হইতে পারিত ন1 জ্ঞানবলে বুন্তি সামঞ্জস্য হওয়ায় 
তাহা প্রকাশ পার মাত্র। জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ হইলে দূর্বল সজ 
শক্তির প্রকাশ হয় বলিগ্নাই শিক্ষার এত আদর । জ্ঞান যে 
স্বোপার্জিত তাহা আমর? পূর্বেই প্রমাণ করিক্ধাছি। জ্ঞানকে 
শক্তি বলিয়! ভ্রম হওয়াতেই এই ভ্রান্তসংস্কার জন্মিয়াছে। 


নবম পরিচ্ছেদ | 


পপ পাশ পপ আসি 


শিক্ষ। ও শাসন । 


পূর্না পরিচ্ছেদে কেবল কর্তব্যের লক্ষণ ও কর্তব্য নিরূপণের 
উপার মাত্র নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে কর্তব্যরত 
5 ৭ষা যার তদ্দিষমে কিছু বল হয় নাই। শক্তিসামপ্জস্তের নাম 
কর্ব্য বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহার কিরূপ শক্তি আছে ও কি 
করিলে সেই শক্তি সকলের সামস্তন্ত হয়, তাহ] পরীক্ষা ব্যতীত 
জ্ঞাত হওষা যায় না। ফেংছুর্বল দে ঘতঙ্গণ বলবানের সহিত 
দৃদ্দনা করে ততক্ষণ তাহাব দৌর্বলা বুঝিতে পারেনা, থে 
নির্বোধ সে যতক্ষণ বুদ্ধিমানের সহিত একত্র পরীক্ষা না দেয় 
ততক্ষণ তাহার নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেনা । আবার কোন্‌ 
দ্রব্য ভঞ্ষণ করিলে গীড়া হয় জানিতে হইলে, সেই দ্রব্য ভক্ষণ 
করিয়া পীড়িত না হইলে বুঝিতে গারা যায় না এবং যে দ্রব্য 
তক্ষণে মৃত্যু হয়, তাহা ভক্ষণ করিলে বখন মৃত্যু হইল» তখন 
সে পরীক্ষাধ তাহাব নিজের কোন কার্য হয় না; অভ্এন 
দেখা যাইতেছে যে"স্বশক্তি পরীক্ষা ও অন্য পদার্থ বা! ব্যক্তির | 
সহিত নিছের কিরঁপ সম্বন্ধ তাহা জাশিতে হইলে, বারং" 
বার নিজে বিপদে পড়িতে হইবে ও অপরকে বারংবার বিপদে 
পড়িষা প্রাণ হারাইতে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কিছু 
কিছু কৰিষা জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাও নিতান্ত অল্প । 
ট্রর্ূপে যাহা জানিতে পার! যায়, তাহার সমষ্টি করিলে বৃদ্ধবয়নেও 
অতি অন্ন জানা হয়। এবং তাহাতে ও যে অনেক ভ্রান্তি থাকে 


শিক্ষা ও শাসন। ১৩১ 


তাহা জ্ঞান ও * বিশ্বাসপ্রবন্ধে বুঝান হইয়াছে। এই জন্ত 
ভ্ঞানোপার্জন করিতে হইলে, কেবল, প্রত্যক্ষকে অবলক্বন 
কবিলে চলে না। বিশেষতঃ আমাদের ২*। ২৫ বংসর বয়স 
কালেই কর্তব্য কার্য আরন্ত কধিতে হইবে নী । ভূমি হওয়ার 
পরেই যখন আমাদের কাধ্য আরস্ত হয়, তখন সেই সময় 
হইতেই আমাদিগকে বর্তব্যগর হইতে হইবে। কিন্তু শিশুর 
জ্ঞানলাভের শক্তি কোথাগ্র যে, সে করব্যাধধারণ করিবে? 
তাহা ক্ষুপা হয় বটে, কিছু কিনূপে সেই ক্ষুধা শিবাবণ কবিতে 
হয় তাহা সে জানেনা । খাগুাইতে না শিথাইণে সে খাযনা। 
'আবান বথন পে খাইতে শিণে তখন "যাহা গার সাজাই খার, 
খাদ্যাধাদা চিনিতে পাবেনা ।  অপাদা খাইতে ও আহি" 
রিন্ত খাইতে নিবাপণ না কৰিলে, হাহাকে আহার বন্বঙ্গে 
কর্ভবাপর করা বান না। এইরূপে দেখা বার, তাহাণ 
যাহা কিছু আবগ্ঠক তাহা করাইপার জগ্ত শিরত হাহাকে শিক্ষা 
দিতে হয়, প্রলোভন দেখইতছে ভর ও ভব প্রদশন করিতে তয় । 

এব্ধপ কার্ধা ঘে কেবল বাপ্যকালেই মাণগ্তক এনত নহে। 
, দৃদ্ধক্কাল পর্যান্ত মানব শিক্ষা ও শাসনের মবুন। প্রক্কৃত তস্ 
অপগত হইয়া! কেহই বাল্যকাপ হইতে কণ্ভবাগালনে প্রবৃস্ 
ভব না) ভরের অধ্বীন ও মাখানে দুগ্ধ হাই সকলে কর্তব্য 
কারা করে। এই কাৰণে বালকতনহ জন্ত তু কল্পত হইয়াছে, 
ও নিয়ত তাহাদিগকে ভাগ থাদ্য, ভাল বস্ব ইতাদি দিবার 
আশ্বাস দেওর1 হইরা গাকে ; এবং এই জন্যই ঘৃবা ও পুদ্ধদের 
ভন্ত স্বর্গ, নরক এবং লামাজিক শু রাদকীর দগ্ডাদির ব্যস 
হইন্াছে। যানি অতিন্ঞানী ও প্রকৃত তন্বদ্ধ তিনিও প্রথমে 


১৩২ মানব-তত্ব | 


শিক্ষা ও শাসনের অদ্ীন হইয়া! ক্রমে তত্ব জানিবার শক্তি 
পাইয়াছেন ; ধোন ব্যক্তিই শিক্ষ/ ও শাসনাধীন না হইয়া প্রথম 
হইতেই আপনা আপনি তব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিশেষতঃ 

অনেক মনুষ্য ভবিষ্যতে সুখ পাইৰ বলিয়া আপাতমধুর সখ 
ত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ও সকল মন্ুষ্যের মনোবৃত্তি 
সমান প্রকার না থাকায় সকলে ভবিষ্যৎ সমান রূপ বুঝিতে 
পারে না। আবার কাহাবও কাহারও বুত্তি-বিশেষ এত 
প্রবল যে কাধ্য কালে সে কিছুতেই তাহার শ।ক্তকে পরাস্ত 
করিতে পারে না । যখন প্রন্কৃতিই কার্য উৎপাদনের মুল, 

তখন কিরূপে সে তেদস্থিণী শক্তির প্রকৃতি উল্লজ্বঘন করিবে ? 

প্রবল তেজন্বী কিরূপে সূর্বদা বিনয়ী হইবে? এবং রাগান্ধ কি 
রূপে ক্ষমাশীল হইবে? এই বিদ্প নিবারণের উপায় কেবল 

মাত্র শিক্ষা ও শাসন। তাহার সর্বদা মনুষ্যদিগের শক্তি 

সামগ্রন্ত করিতে প্রবৃন্ত থাকে। ম্ৃতরাং শিক্ষা ও শাসন 

আমাদের নিতান্ত আবশ্যক । 

শিক্ষা ও শাসন মানবের নূতন শক উৎপাদন করিতে 

পারে না বটে, কিন্তু উহার শক্তি-বিশেবের প্রবলতা ও দুর্বলতা, 
সম্পাদন করিতে পাবে। কোন বৃক্ষকে দীর্ঘে উন্নত করিতে হইলে 

যেমন তাহান শাখা প্রশাখা ছেদন করিতে হয়, লৌহখণ্ডকে 

লম্বে বাড়াইতে হইলে যেন তাহার পরিমর কমাইতে হয়, 

অধিক বহনে যেমন বাহক ও হলশকটউ-চালক গোসকলের স্কন্ধেব 

স্থলতা বুদ্ধি হয়, কেবল মাত্র মানসিক বৃত্তিচালনে শরীর ও 

শরীরচালনে যেমন মনোবুত্তি সকল দুর্বল হয়, ব্যনহার ন। 

করিলে মেদন অস্ত্র নকলের তীক্ষত। থাকে না, নিন্নত নরহভ্যা। 


শিক্ষা ও শানন। ১৩৩ 


করায় ঘাতকের] ঘেমন দয়া থাকে না, সেইরূপ যে বৃত্তির 
পরিচালন অধিক হয় তাহার প্রবণতা! ও যাহার পরিচালন অল্প 
হয় তাহার দুর্বলতা সম্পাদিত হইয়া! থাকে । শাসন ও শিক্ষা 
বৃস্তিবিশেষকে পরিচালিত করিয়া পরিবদ্ধিত ও শক্কিগ্রকাশে 
বাধা দিয়া বৃত্তিবিশেষকে অল্প পরিচালিত ও ছুবপ, করে। 
অস্ত্র যেবপ শাণিত হইলে তীক্ষধার ও বিন] ব্যবহারে স্থল হয়, 
শিক্ষা দ্বারা সেইরূপ উৎস্ষ্ট বৃত্তি মাঞ্জিত ও নিকষ্ট বৃত্তি মন্দীভূ 
হয়ঃ বেশ ভূষা করিলে শরীর যেরূপ শোভিত হয়, শিক্ষাঙ্থার! 
অন্তরের সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হয়। শিক্ষার্ধারা মানবগণ 
আত্মতন্ব অবগত হয়, বৃত্তি সকলের সানঞ্জসা করিবার শক্তি 
লাভ করে ও অপ্রকাশিত শক্কি সকল বিকশিত হইয়! এরূপ ভিন্ন 
ভাবাপন্ন হয় যে, অশিক্ষিতদিগের সহিত শিক্ষিতদদিগকে এক 
পদার্থ বলিয়াই চিনিতে পারা যায় না। বিশিষ্ট রূপ অনুধাবন 
করিয়া না দেখিলে বোধ হয় যেন শিক্ষা নূতন শক্তি উৎপাদন 
করিয়া দিয়াছে। ন্ুৃতীক্ষ তরবারি সামান্ লৌহ হইতে কোন 
দ্রব্যবিশেষে ভিন্ন নহে, কিন্তু এ উভয়ের শক্তির পার্থক্য 
দেখিলে যেমন কোন্‌ ক্রমেই উহাদিগকে এক পদার্থ বলিয়া 
চিনিতে পারা যায় না, সেইরূপ ভীল কুষ্ধি হইতে আধ্যজাতি 
ভিন্ন পদার্থ না হইয়াও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকুতি মম্পন্ন। কোন ব্য 
পুনঃ পুনঃ বপন হবার! সামান্ত বন্ত শন্ত উৎকৃষ্ট গোধুম ্ূপে 
পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব শিক্ষা দ্বারা নৃতন শক্তি উৎপন্ন 
না হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তিসকল এরূপ মার্জিত ও সুতীক্ষ হয 
ষে, তাহাদিগকে নুতন উৎপাদিত শক্তি বলিয়াই বোধ হয়। 
এক্ষণে শিক্ষা ও শাসন কি তাহা জানা আবশ্যক। জ্ঞান 
৯২ 


১৩৪ মানব-তত। 


ও বিশ্বাসে যে রূপ প্রভেদ, শিক্ষা, ও শাসনেও ঢেই রূপ প্রভেদ 
এবং প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাসরূপে পরিণত হইলে ই বিশ্বাস দ্বারা 
যেরূপ মানবের জ্ঞানের" কার্ধ্য হয়, প্রকৃত শিক্ষা শাসন রূপে 
পরিণত হইলে, সেই শাসন দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষার ফললাভ 
হয়। অতএব প্রথমে শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। 
অর্থাৎ শিক্ষা কি, সকলেই শিক্ষা করিতে পারে কি ন1 এবং শিক্ষা 
করিলে শিক্ষামত কার্য করিতে পারে কিনা জান! আবশ্যক। 
শিক্ষা কাহাকে বলে? লিখিতে শেখার নাম শিক্ষ।, 
না পড়িতে শেখার নাম শিক্ষা % বাঙ্গাল! ভাষা শিখিলে শিক্ষা 
হয়, না সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলে, অথবা ইংবাজি না শিখিলে 
শিক্ষা হয় না? বানান করিতে জানার নাম শিক্ষা, না অথ 
করিতে জানার নাম শিক্ষা? অধিকাংশ লোকেই বাস্তবিক 
উল্ত সকল প্রকারকে শিক্ষা বলিয়া] থাকেন। আধুনিক প্রথা 
অনুসারে কোন প্রকারে ইংরাজি পড়িয়া একটী উপাধি গ্রহণ বা 
কোন রাজ কাধ্য করিতে পারিলেই উচ্চ শিক্ষা হইল; ইংরা- 
জিতে হাত পাকাইয়! কেরাণীগিরি করিতে পারিলেও মধ্যবিধ 
শিক্ষা হয়; আর যিনি বাঙ্গাল! ভাষার মধ্যে অন্ততঃ আট 
আন ইংরাজি মিশীইতে পারেন, ছুই একটী সভায় গমন ও 
বন্ত্তা দিতে বা শুনতে পারেন, ভ্রমান্ধ, দেশীয়াগৃণ 
ভারতকে মজাইল ইত্যাদি বুলি ঝাড়িতে পারেন ও দেশি 
বিলাতি মিশ্রিত খিচুড়ি ধরণে চলিতে পারেন, তিনি কোন 
চাকুরি না করিলেও শিক্ষিত; তিনি পৈত্রিক বিষয় নষ্টকারী 
হউন অথব! পরপ্বন্ধারোহী বেয়ারিংপোষ্টভোজীই বা হউন 
তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই) কারণ তিনি শিক্ষিত। তিনি 


শিক্ষ। ও শাসন। ১৩৫ 


যে শিক্ষিত তার প্রমাণ এই, যে, তিনি পুরাতন সমন্তই ত্বণা 
কবেন | প্রাচীন দলের মধ্যে যিনি ব্যাকরণ অভিধান মুখাগ্রে 

করিয়া, স্থৃতি সংগ্রহের দই চারিটা তত্ব শিখিতে পারিলেন তিনি 

মহা পণ্ডিত, আর ধিনি দশকম্ম করিতে শিখিয়াছেন তিনিও 

কম নহেন। বাস্তবিক এ সকলকে যে প্রকৃত শিক্ষা.বলে না 

তাহা বোধ হয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করেন! । 

বিবেচনা করিয়। দেখিলে স্পষ্টই ব্ঝা বায়, যে, জ্ঞান ও 

শিক্ষী একই, অথবা জ্ঞানের জন্তই শিক্ষা | উহাদের মধ্যে প্রভেদ 

এই, ধে, জ্ঞানের উপাদান কেবল মাত্র ইন্জিয় ও মনোবুততি, 

শিক্ষার উপাদান তাহা হইতে অদদিক ঠ অন্ঠে যে ভ্ঞান লাত করে 

তাহা অবগত হওয়াকেও শিক্ষা বলে। মানব নিতান্ত অল্লাযু ও 

অল্পশক্তিবৃক্ত এবং বিশ্ব ব্যাপার অপবিসীম, কাজেই কোনও 

মানব একাকী বিশ্ব স্দ্ধে অতিসামান্ত' জ্ঞান মাত্রও লাভ করিতে 

পারে না। এই প্রন্ত পরস্পরের ও পূর্বপুরুষদিগের পরিজ্ঞাত 
বিষয় সকল শিক্ষা করিয়া! মানব সমপিক জ্ঞান সম্পন্ন হয়। 

এক্ষণে পৃথিবীতে এত জ্ঞান সঞ্জাত হইয়াছে, যে, তৎ সমস্ত 
না শিখিয়া, কেবল মাত্র আপন ইন্ধরিগনাণি দ্বার! জ্ঞান লা 
করিলে, তাঙ্গাৰ সহিত তুলনায় কিছুই জানহয় না। এই জন্য: 
এক্ষণে শিক্ষালন্ধ জ্ঞানই জ্ঞানপদ বাচ্য হইমাছে। কিন্তু অন্ঠের 
জ্ঞাত বিষর শিক্ষা করিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। যে 
সকল বিবয় শিক্ষা করা যায়, তৎসমস্ত সত্য হওয়া আবশ্যক; 
ঘাহা শিক্ষা করা৷ হইল তাহাই বেদবৎ সত্য বলিয়া মানিলে 

অনেক ভুল শিক্ষা হয়*। কেনন! অনেকে অনেক ত্রান্তজ্ঞান প্রচার- 
করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ত প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন এবং 
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এই জন্ অল্প শিক্ষা মহা অনিষ্টকর। অন্পশিক্ষিত ব্যক্তিরা 
শিক্ষিত বিষয়ের ভ্রান্তি বুঝিতে ন! পারিয়া, ভ্রান্ত শিক্ষান্থরূপ 
কার্ধ্য সম্পাদন দ্বারা মহান্‌ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। 
খিনি প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়া সত্য নিষ্ধাশন করিতে পারেন 
তিনিই- প্রকৃত শিক্ষিত। কিন্তু কয় জনের এরূপ শিক্ষ। হইতে 
পারে ! কেবল শিক্ষাই ত আমাদের কার্ধ্য নহে £ অন্ততঃ জীবন- 
ধারণোপযোগী কার্ধাগুলিও ত আমাদের করিতে হইবে। 
আমাদের আয়ু এত অল্প, যে, তাহার সমুদায়ই যদি শিক্ষাকার্ষে 
ব্যয় করা যায়, তাহা হইলেও উক্ত প্রকারে সমস্ত বিষয় শিক্ষা 
হওয়া দূরে থাকুক, নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির শিক্ষাও 
হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়! 
কেবল শিক্ষাকার্ষ্যে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও 
সমগ্র জীবনের বিংশতি ভাগের এক ভাগও শিক্ষায় ব্যয় করিতে 
পারেন না। কেননা শৈশব, বার্ধক্য, রোগ, শোক, নিদ্রা, 
বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জন প্রভৃতিতে মানবের এত 
সময় অতিবাহিত হয়, যে, হিসাব করিয়! দেখিলে জীবনের 
বিংশতি ভাগের একভাগ সময়ও অবশিষ্ট থাকে না। এ অল্লা- 
বশিষ্ট সময় মধ্যে কোন একটা বিষয়েরও শিক্ষা হইতে 
পারে না। 

আবার সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে। পৃথিবীর 
অধিকাংশ লোকেই শিক্ষা পাইবার উপযোগী কোন উপায়ই 
প্রাপ্ত হয় না। অনেকে অর্থাভাবে শিক্ষাগৃহথে প্রবেশ করিতেই 
পারে না। অনেকে জীবিকা অর্জনের নিমিগ্ত দিবারাত্রি ভয়ানক 
পরিশ্রম করিতে বাধ্য, শিক্ষার জন্য তাহাদের কিফিৎ সমস 


শিক্ষা ও শাসন । ১৩৭ 


পাওয়াও ছুরূহ ঃ *ক প্রকারে তাহাদের শিক্ষা লাভ হইবে? 
আবার যে সকল লোকে শিক্ষার জন্ত যথাকথঞ্চিৎ সময় ও অর্থ 
ব্যয় করিতে পারে, তাহাদের সকলের প্রবৃত্তি সান নহে । কেহ 
শ্রিক্ষাকে কষ্টকর বলিয়া তাহার দিকে যাইতে চায় না, কেহ 
বিষয়বিশেষের প্রিক্প ও কেবল সেই বিষয় মাত্র শিখিতে ইচ্ছুক, 
কাহারও বিম্য়বিশেষ বুঝিবার শক্তি নিতান্ত অল্প বা তাহাতে 
তাহার রুচি নাই ও তজ্জন্ত তাহ! শিখিবার জঙ্ঠ যত্ন করে না, 
বদিও যত্্র করে তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় না। এই কারণে 
অনেকে সাহিত্যে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কিন্ত গণিতে তাহাদের 
কিছুমাত্র অধিকার.নাই ; অনেকের বিজ্ঞানে বিলক্ষুণ জ্ঞান জন্মি- 
যাছে কিন্ত ইতিহাস ভূগোল বিষয়ে তাহারা নিতাস্ত অনভিজ্ঞ। 
অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সক বিষয়ে 'প্রক্কত শিক্ষা মান- 
বের হইতে পারে না। যদিও স্বীকার করা যায়, যে, দ্ুই এক 
জন ব্যক্তি জীবনশেষে সর্ববিষয়ে প্রক্কত শিক্ষা লাভ করিতে 
পারেন, তাহাতেই বা ফল কি? দ্বই একজন শিখিলে সমগ্র 
পৃথিবীর লোকের কি হইবে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা শেন 
হওয়া এ ছুই এক জনই বাঁ কি উপকার পাইবেন? শিক্ষাই ত 
মানবের লক্ষ্য নহে, যে মৃত্যুর পূর্বে পে কোন সময়েই 
ইউক শিক্ষা পাইলেই মানব ক্ৃতার্থ ,₹ইল যখন কর্পই 
মানবের প্রধান আবশ্যক এবং কি কর্শ করা আবশ্ঠক তাহা 
জানার জঙন্ই শিক্ষার প্রয়োজন, তথন মৃত্যুর দুই চারি দিন 
“থাকিতে শিক্ষিত হইলে ফল কি? সমস্ত জীবনে যে সকল 
কার্ধা করিলাম শিক্ষা্গাভ না হওয়ায় তৎসমস্ত অস্তায় করিলাম, 
এক্ষণে মরিতে বমিয়াছি, কর্ম করিবার আর সময় নাই, এক্ষণে 
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শিক্ষী ও কর্তব্য জ্ঞান হইল, তাহাতে ফল কি? অতএব স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে যে, কেবল উক্তরূপ শিক্ষা দ্বারা. কর্তব্যজ্ঞান 
লাত করিয়া কেহুই কাঁ্ধ্য করিতে পারে না। জন্মাবধি অস্ততঃ 
ফোড়শ বৎসর পথ্যস্ত ত সকলকেই পরীক্ষানিরপেক্ষ হইয়া কেবল 
মাত্র শিক্ষা ও শাসনের অপীন হইতে হয়। কিস্ত শিক্ষা দ্বারা 
শিক্ষিত ব্যক্তির নিজের কার্যের সহায়তা অধিক না হউক, 
অন্ঠের কার্য্যের অনেক সহায়ত! হয়। কেনন। তিনি যাহ] শিখি 
লেন তাহা অন্তকে শিখাইলে বা লিপিবদ্ধ করিলে অন্ঠে তাহ! 
শখিয়। তদনুরূপ কাধ্য করিতে পারে। 

পণ্ডিতগণ শিক্ষালন্ধ বিষয় সকল নান। উপায়ে সঞ্চিত করিয়া 
রাখেন। কেহ নীতিপুস্তক স্বরূপে, কেহ ধর্ম শাস্ত্র স্বরূপে, 
কেহ সমাজতত্বরূপে ও কেহ ব্যবহারশান্ত্র রূপে প্রণয়ন করে । 
শিক্ষিত ব্াক্তি বহু অন্সন্ধান করিয়া যাহা অবগত হয়েন তাহ! 
আমর ততপ্রণীত শাস্তরগ্রস্থপাঠে নীতি বলিয়াই হউক, ঈশ্বরাজ্ঞা 
বলিয়াই হউক ব1 রাজাজ্ঞা বলিয়াই হউক জানিতে পারি। 
অতএব জ্ঞাতব্য বিষয় জানা সম্বন্ধে শিক্ষা ও শাসনের একই 
ফল । কিন্তু শিক্ষা দ্বার! যেরূপপ্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়! 
যায়, শাসন ছারা সেরূপ হয় না। কেননা ধর্মমশান্ত্র পাঠে জান! 
গেল, ষে বাক্তি পরদারাভিগমন করে সে নরকে গমন করিয়! 
তপ্তলৌহপংযুক্ত হইয়। অনন্তকাল কষ্ট পাগন। আর শিক্ষা 
দ্বারা জানা গেল যে পরদারাতিগমন করিলে সমাজ বিশৃঙ্খল 
হয়, কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া নিজের ও সমাজের বিবিধ 
অনিষ্ট সম্পাদিত হয়, রোগ জনে, ধন ক্ষয় হয় ও অকালে জীবন 
হারাইতে হয়। স্তরাং শিক্ষা ও ধর্শশীস্্র উভয় দ্বারাই 
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পরদারাভিগমনুক অন্তায় কার্ধ্য বলিয়া! জানা গেল বটে, কিন্ত এ 
কার্ধোর ফল যাহা জানা হইল তাহা ভিন্ন ঃ যে হউক অহষ্ঠান- 
প্রবৃত্তি সম্বন্ধে উভয়েরই কাধ্যকারিভা! প্রায় তুলা । তবে ভ্রান্ত 
জ্ঞান দ্বারা অনেক কুসংস্কার জঙ্গিয়া! অনেক সময়ে অনেক ক্ষতি 
হইয়া থাকে । যেমন ধর্মশাস্ত্র পাঠে জান! গেল মদ্যপান মহাপাপ- 
জনক শিক্ষা দ্বারাও তাহাই জান! হইল বটে, কিন্তু শিক্ষা-নিরত 
ব্যক্তি আবশ্যক হইলে অর্থাৎ পীড়াদির সময়ে মদ্যপান 
অন্যান মনে করেন না; ধর্মবাস্্ররত ব্যক্তি হয়ত প্রাণান্তে 
মদ্য স্পর্ণও করিতে স্থীক্কত হইবেন ন1। ইহাতে হয়ত উপযুক্ত 
ওঁনধাভাবে কাহারওজীনন নষ্ট হইস্চে পারে। শাদনের যেমন 
এই দোষ . লক্ষিত হয়, তেমনি মহৎ উপকারিতা ও আছে ? ধর্শ- 
শাস্্রত ব্যক্তি কর্তব্য পালন করিধার জন্য যেমন এ্রকান্তিক যত্ব 
করেন, শিক্ষানিরত ব্যক্তির কর্তব্য পালনে তত প্রকান্তিকত। 
জন্মে না। অর্থাৎ জ্ঞানজ কাধ্য অপেক্ষা বিশ্বানজ কার্য সম্পা- 
দনে ছুঢ়তা অধিক । একথা পূর্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই জন্ত 
শাসনযন্থ ভ্রান্ত না হইলে শিক্ষা অপেক্ষা তাহা দ্বার] অধিক 
উপকার লাভ হয়। শাসন নানা প্রকার |» তরধ্যে ধর্দশাদন, 
সমাজশাসন, রাজশাসন ও পারিবাপিক শাসন প্রধান। একে 
একে তংসমস্তের বিবরণ করা যাইতেছে 
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মানব খন সর্ধপ্রথমে পৃথিবীবানী,হইয়াছিল, তখন সমার্জ 
ছিল না, রাজা! ছিলনা, নৈসর্গিক বৃত্তির অভাব পুরণ করণ ॥জন্য 
ষে সকল নৈসর্গিক পদার্থের আবশ্যক তদভিন্ন আর কিছুই 
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ছিল ন1। তখন মানব ইতর জস্তর স্তায় অনাচ্ছাদদিত দেহে আবাস- 
শৃন্ত হইয়া অনায়াসলন্ধ ফলমূল ভক্ষণকরিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ 
করিত। তখন কিরূপে মেঘ উৎপন্ন হয়, কোথা হইতে 
নদীতে জল আইসে, বৃক্ষে কিরূপে ফল জন্মেঃ এবং কেনই বা 
এ সকলের অভাব হয়, কিছুই বুঝিতে পারিত না। সুতরাং 
নৈসর্ণিক শক্তি-বিশেষকে এ সকলের কারণ জ্ঞান করিয়া তাহা- 
দ্রিগকে দ্রেবত1 বিবেচনা করিত । পরী দেবত। প্রসন্ন হইলে প্রয়ো- 
জনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্র দেবতা অপ্রসন্ন হইলে 
এ সকল দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এই বিশ্বাস পরায়ণ হুইয়! 
মানবগণ দেবতাগণকে প্রঙন্ন করিবার চে! করিতে লাগিল, 
এবং যে কর্ম দেবতার অপ্রসন্নকর বিবেচনা! করিল,তাহ! করিতে 
বিমুখ হইল । এ দেবভক্তি ক্রমে এত প্রবল হইল যে, মানবগণ 
দেব-প্রীতিকরবোধে নিতান্ত নিষ্ঠুর ঘ্বণাকর ও লঙ্জাকর কার্য 
সকলও অবিকৃত মনে সম্পাদন করিতে লাগিল। এ দেব-তক্তি- 
ভরে ও দেবতার প্রসন্নত৷ লাভের আশায়, আবার, মানবগণ 
এরূপ নিঃস্বার্থ হয় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। দেবতার 
প্রীতি সম্পাদন জন্ত মানবগণ রাজ্য, শশ্বরধ্য, স্ত্রী, পুক্র, এমন কি 
আপনার প্রাণ পর্যাপ্ত পরিত্যাগ করিতে কুন্ঠিত হয় না। 
থাহা দেব-গ্রীতিকর বাঁলয়৷ বোধ হইবে, তাহা হিতকর হউক বা 
অহিতকর হউক, লঙ্জাকর হউক বা শ্রদ্ধাকর হউক, দ্বণাকর 
হউক বা প্রীতিকর হউক, নিষ্ঠুরতা হউক ব1 সদায়তা হউক, 
দেশ উৎসন্নকর হউক ব1 উন্নতি কর হউক, বিবেচনা! না! করিয়! 
প্রীত মনে সম্পন্ন করিবে । কেনন! তাহারা কি, চতুঃপার্শস্থ পশু, 
পঙ্গী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিই 
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বাকি, এ সকল্‌ ফোথা হইতে আসিল, কি জন্ত আসিল, কেন 
এই সকলের ব্রাশ ও পুনরায় উৎপত্তি হয়, কেন রথচক্রের 
স্তীয় শখ ও ছঃখ আবর্তন করিতেছে, ফি জন্য রোগ, শোক, 
দারিদ্র্য মানবগণকে কষ্ট প্রদান করে, কি জন্য সম্পদ, সপ্তম, 
প্রীতি প্রদ্থৃতি মানবগণকে সুখী করে, এবং কি জন্য মবনবগণ 
ৃতযগ্রাদে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পরেই বা কি গতি লাভ 
হয় এ সকলের মর্খ কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়!, দেবতার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, সেই পরাৎপর 
দেবতাই সকল সুখ ডঃখের হেতু, এবং তিনি তুষ্ট হইলে দুখ 
হইবে ও তাহার অভুষ্টিতে চঃখ॥ জন্মিবে। , সুতরাং যে 
কার্যে তাহার তুষ্টি হইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহা সম্পাদন 
করিতে ও যে কার্ধা করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন বিবেচনা 
হয় তাহাহইতে নিবৃত্ত কইতে যে, মানবগণ যথাসাধা চেষ্টা 
করিবে, তাহাতে আব সন্দেহ কি ? সেই সর্কন্থ ধন দেবদেবের 
আরাধন1 করিতে মানবগণ না করিতে পারে এমন কর্শই নাই। 
মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, 
মানবগণকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে ও কোন কার্ধ্য হইতে 
নিবৃত্ত করিতে দেবাজ্তা যে রূপ উৎকুষ্ট কপার, এরূপ আর 
কিছুই নহে। তাই তাহারা যে সকল ক্য্য মানবের হিতকর 
বিবেচন! করিলেন, সে সকলকে দেবাজ্ঞ! বলিয় প্রচার করিলেন । 
সেই সকল ব্যাবস্থা ক্রমে ধর্শান্্রূপে পরিণত হইল-ও তাহা 
দেব-প্রণীত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিল। ধর্শশান্ত্রের বাব- 
্থাহসারে চলাই মানবের মুখ্যকারধ্য বণিয়া স্থির হইল। ধর 
শাস্ত্রের বিপরীতাচারী মানব-নামের যোগ্য নহে, তাহাকে স্পর্শ 
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কবিলেও দেবতার অগ্রীতিভাজন হইতে “হয়, এই বিশ্বীস 
জন্মিল। 

অতি প্রাচীনকালে ধর্খশীসন ভিন্ন আর কোনও প্রকার 
শানন ছিল না। তখন লোকের ধর্শান্ত্রের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা 
ছিল, ধর্্মভয়ে কোন ব্যক্তিই বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য প্রবৃত্ত 
হইত না। একমাত্র ধর্মশান্ত্রই মানবের সকল ভ্ঞানাভাৰ দূর 
করিয়া দিত। তখন ধর্ম-শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা এবং ধর্ম-শাসনই 
প্রধান শাসন ছিল। বাস্তবিক ধর্মমশাসনের তুল্য উৎকৃষ্ট শাসন 
আর নাই। কেন না, ধর্মরভাবে যে কার্যধ্য কর! হয়, তাহ 
অন্তরের সহিত করা হযুঃ তাহাতে 1কছুমাত্র কৃত্রিমতা ব1 
কুটিলতা থাকে না। উহাতে অন্তরের মলিনত! দূর হয়? 
এবং উহার আরাধনায় মনের পবিত্রতা জন্মে। আহা! নেই 
প্রাচীন কাল--সেই সত্যকাল--সেই পুণ্যকাল মানবগণের 
কি স্ুখেরই ছিল! তখন ধর্মরূপ বুষ চারি পাদে অবস্থিতি 
করিতেন, তখন সকলেই ধর্ম-জিজ্ঞাস্থ ছিলেন, ধর্ম্হি মানবের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এমন কি, সাংসারিক বিবাদাদি অনর্থ 
সকলও ধর্ম দ্বার! মীমাংসিত হইত। এ প্রাচীন কালের ন্তায়, 
যদি চিরকাল মানতরর মনে ধর্মভাব প্রবল থাকিত, তাহা! হইলে 
পৃথিবী কি সুখের চস্থানই হইত! তাহা হইলে আর কোন 
প্রকার শাসনের আবশ্তক হইত না। কিন্তু জগতের কি 
আশ্চর্য্য প্রকৃতি! এমন সুন্দর ভাবও অধিক দিন থাকিতে 
পাইল না। ক্রমে মানবের ধর্দের প্রতি মন্দেহ হইতে লাগিল ! 

পূর্বে সকলেই একই প্রকার দেধতা ও একই প্রকার 
দেবান্ত! অবগত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার ভিন্নত্ব উপলব্ধি 
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হইতে লাগিল। আদিম বৈদিককালে ইন্তী, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি 
দেবতারূপে পরিগ্নিত ছিলেন। পরে ওপনিষদিক কালে এব. 
শীত নিরাকার ব্রহ্ম সকল দেবের দেবতা বলিয়া পারগণিত 
হইল। দাশনিকগণ ঈশ্বরনি্ণয়ে ঘুক্তি খাটাইলেন ও পৌরাণি- 
কেরা কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রস্থতি পরম দেবতার উল্লেখ কধিলেন। 
আবার বৌদ্ধ ধর্ম ও নান্তিকত! সঙ্গে সঙ্গে অবতারিত ভইল। 
দেশ বিদেশে খ্রীষ্ট ধর্শা, সুসলমান ধর্ধ প্রতি সতস্্ সস্্ প্রকাণ 
ধর্শশাস্ত্র গ্রগারিত হইল। ধর্ম নানা-প্রকাপ হইল, কিন্তু 
তাহাব 'আধার এক মাত্র মানব রঠিল। স্থতরাং মানবেন মহা] 
বিপদ। কাহাকে ঈশ্বর বলিনে, বেন্‌ ধর্মাশাস্বাঘাখিত ব্যবস্থা 
ঈশ্ববাজ্ঞা বলিয়া মাসিবে, তাহা তাহাকেই নির্ণয় করিতে 
হইবে। পুর্বে যে ধ্ঘবিশ্বাস ছিল, তাহ] স্থলিত হইল। সতা- 
সন্ধিৎস্থ নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইল। কিছু দিন পরে যখন 
জানিল বে, সে ধর্থাও প্রকৃত নকে, আবার নব ধন্ম গ্রহণ করিল। 
এই রূপে, ধশ্মের প্রতি মানবের বে অচল বিশ্বাস ছিল, তাহা 
খব্ব হইতে লাগিগ। ঈতবাং প্রাচানকালে ধর্শুশাসন দ্বারা 
মানবের যে উপকার হইত, ক্রমে তাহার অন্পতা হইতে লাগিল। 
প্রহাত ধশ্মশান্ত্র দ্বারা এক্ষণে উপকার শাঁপেক্ষা অপকারের 
ভাগই অধিক হইর উঠিরাছে। কাবণ পে অনেক ধর্পান্ত 
মধ্যে মন্ঞান ও ্বার্থপরতাদুষ্ট বছতর ব্যবস্থা গ্রবি্ হটগ্াছে। 
সেই নকল ধশ্মব্যবস্থা অগ্থসারে কার্ধ্য করিয়া অনেক সময়ে 
অনেক অটল বিশ্বাদী দেশের মহান্‌, অনিষ্ঠ সাপন করেন। 
আলেকৃজেওীয় পুস্তকাধর-দাহন ও সোমনাথ প্রচ্গতির মনার 
ধ্বংস ইহার প্রমাণস্থল। আনার ধাহাদিগের ধর্শের প্রতি অটল 
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বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক ব্যবস্থা দেখিয়া বাঁহারা ধর্শ 
ব্যবস্থায় সন্দিগ্ধ হয়েন, অথবা ধাহার! নানা প্রকার ধর্মে নানাবিধ 
বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া ধর্ম-জিজ্ঞান্থু হইয়া প্রকৃত ধর্শের 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহারা পরিশেষে প্রায়ই নাস্তিক 
হইয়া পড়েন। স্থৃতরাং ধর্ম-শাস্ত্র এক্ষণে কি অটলবিশ্বাসী কি 
সান্দিপ্ধচিত্ত কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিতেছে ন]। 


সামাজিক শাসন। 


মানবের প্রকৃতি পরিবর্তন করিতে ধর্মশাসন সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ হইলেও সামাজিকশ্মসনও আবশ্যক । কেননা অনেকে 
পরকালের ভাবীন্ুথ লাভের আশায় বা দণ্ড পাইবার ভয়ে 
আপাত-মধুর সুখত্যাগ করিতে পারে না। তাহার? প্রত স্বার্থ 
বুঝিতে না পারিয় স্বেচ্ছাচারী হইয়! গরধন ও পরদার গ্রহণে 
লোলুপ হয়। তাহাদের এ সকল অনিষ্ট নিবারণের জন্ঠ সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে লৌকিক শাসনের নিতান্ত আবশ্তক। 

মানব সমাজ-প্রিয়, সমাজ ভিন্ন মানব একাকী থাকিতে 
পারে না। স্ত্রী, পরিজন, প্রতিবাসী সতত মানবের প্রয়োজন : . 
এমন কি পরম্পর বিনিময় করিয়া না লইলে সর্বদা ব্যবহৃত দ্রব্য 
সকলও পাওয়া যায়ব্বা। এই জন্তে সমাজ কোন ব্যক্তিকে পরি- 
ত্যাগ করিলে সে আত্মরক্ষণে অসমর্থ হয়। কোন ব্যক্তি কোন 
অন্তায় কাধ্য করিলে সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ 
সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ভোজন করে না, তাহাকে 
কন্ঠাদান করে না, ও প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্য তাহার সহিত 
আদান প্রদান করে ন1। সুতরাং অন্তায়কারী ব্যক্তি নিরুপায় 
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হইয়া সমাজের শরণাঁগত হয়, এরূপ কর্ম পুনরায় করিব না 
বলিয়া ক্ষমা! প্রার্থনা ও "সমাজের নিয়মানুসারে দণ্ড স্বীফার 
করে। সমাজের এই শাসনের নাম সামাঁজিক শাসন। 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সামাজিক 
শাদনও এক প্রকার ধন্্শশাসন এবং সমাজ আমাদের 'উপান্ত 
দেবতা। কেন না, সমধির নামান্তর সমাজ। যখন বিশ্ব 
সমষ্টি ঈশ্বর, তখন যে কোনও সমষ্টি অবশ্য দেবতা । সুতরাং 
সমষ্টি্ূপ সমাজদেবতার আরাধনা করা আমাদের একাস্ত 
কর্তব্য । যত সমঙি হইবে, তত ঈশ্বরত্ধ ও যত ব্যষ্টি হইবে, 
ততই বিশ্বত্ব বা ঈশ্বর হইতে দূরত্ব । ৬এই জন্য যাহারা সমাজবদ্ধ 
তাহার! উন্নত; এই জন্য উদ্ভিদ 'অপেক্ষা পশু পক্ষ্যা্দি উন্নত ও 
পর্থাদি অপেক্ষা! মানব উন্নত এবং এই জন্ট এ্রক্য কাধ্যের প্রধান 
সাধন। এ্ীক্য ও সমষ্টিত্ব আছে বলিয়াই এক্ষণে যুরোপীয়ের। 
এতাদুশী উন্নতিলাভ ও লৌহবস্ম? বৈছ্যতিক সংবাদ প্রড়তি মহৎ 
ব্যাপার সকল সাধন করিতেছেন এবং পূর্বকালে ভারতীয়গণ 
তাদৃশী মহীয়সী কীস্তিকর কায সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। 
, ঈ্কানিবন্ধন প্রাচীন ক্ষত্তিয়কুল কদাপি অপরের অধীনত স্বীকার 
' করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সমষ্টি ব এক্যর$ প্রাণাভাবে দেহ- 
মাত্রাবশিষ্ট বিংশতি কোটি মনুষ্য কএক স়্ত্রের সম্পূর্ণ অন্ুগ্র- 
হাধীন হইয়া রহিয়াছে । এই বিশ্ববাপার অসীম, ইহার মধ্যে কে 
একাকী তিষ্টিতে পারে? কেহই একাকী এই অনস্তসাগরে 
বালুকাকণার তুল্যও.নহে। সুতরাং কাহার এমত শক্তি আছে 
যে এই অনস্ত বিশ্ব সংধর্ষে একাকী টিকিয়া যাইতে পারে ? এই 
জন্তই যত কিছু কার্য আছে, ধত কিছু স্তায় ব1 অন্তায় আছে, 
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তৎসমস্তই সমাজঘটিত। ধর্শ-শান্ত্রেও যে সকল ্যায়াতায়ের 
বিধান আছে, তত্মমন্তও প্রায় সমাজসমঘন্ীয়। 

আমাদের উন্নতি, অবনতি, স্বাধীনতা, তেজন্থিতা প্রভৃতি 
নমন্তই সমাজ নইয়া। একের উন্নতি ও অবনতিতে কিছুই ক্ষতি 
পৃদ্ধি নাই । সমাজের ষতসামান্ত উপকার হইতে যদি সহস্র উন্নত 
ব্যক্তির ধনগ্রাণ বিসর্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল, কিন্তু সমা- 
জের সামান্ত ক্ষতি করিয়৷ লক্ষ ব্যক্তির অতিশয় উন্নতিও ভাল 
নহে। সমাজের উন্নতিই প্রর্কত উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতি উন্ন 
তিই নয়। আজি ভারত পরাধীন, ভারতের কোটি ব্যক্তি 
ইংলগে যাইয়া স্বাধীনভুবে বাস করিলে, ভারতের কিছুই 
উপকার হইবে না, তারত সেই পরাদীনই থাকিবে । কিন্তু 
ভারতের এ কোটি ব্যক্তি প্রাণবিসঙ্জন করিয়া যদি ভারত 
স্বাধীন করিতে পারে, তবে ভারত স্বাধীন হইবে। এরূপ, ভার- 
তের আচারব্যবহার ভাল নয় বলিয়া! নিজে সাহেব সাজিলে 
ভারতের কিছুই উপকার হইবে না, ভারতসমাজের আচাব- 
ব্যবহার ভাল করিতে পারিলেই প্ররুত উন্নতি করা হইবে। 

ধিনি নিজের উন্নতি-অভিলাষে সমাজকে পরিত্যাগ করেন 
_ তিনি নিজের উন্নজি'ন! কবিয়! অনিষ্টই করেন এবং তৎসঙ্গে সমা- 
জেরও ক্ষতি করেম্‌। সমাজমধ্যে থাকিয়া যিনি উন্নতি করিতে 
পারেন, তিনিই প্রকৃত উন্নতি করেন। কিন্তু এক্ষণে কেহই তাহা 
করেন না, সকলেই এক্ষণে সমাজকে অগ্রাহ্য করিরা আত্মোন্নতির 
চেষ্টা পান, স্থৃতরাং ধর্মের স্তায় মমান্জের অবস্থাও এক্ষণে ভাজ 
নয় । সামাজিক নিয়ম সকল দুষণীয় হওয়ায় ও ব্যক্তিগত স্বাবীন- 
তার অত্যন্ত প্রচার হওয়াতেই সমাজ ও সামাজিক শাসনের 
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অরূপ দুর্ঘতি হইয়াছে । আজি কালি সকলেই স্বাধীন হইতে 
চাহেন ও সমাজের অধীনতাকে বন্ধন মনে করিয়া! তদঘীন থাক! 
বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন। লোকে এত স্বাধীনতা লু হইয়াছে 
যে, ঈশ্বর, ধর্ম, সমাজ সকলই প্রত্যেকের আপন আপন রচির 
অধীন হইয়াছে অর্থাৎ ধাহার যেরূপ রুচি তিনি সেই রূপ, ঈশ্বর, 
সেই রূপ ধর্ম ও সেই রূপ সমাঞ্গ ভালবাসেন । তাহার! বিবে- 
চনা করেন না যে, সমাজ তাহাদের অধান নহে, তীহারাই 
সমাজের অধীন । অঙ্গলকল যেরূপ দেহের অনীন, ব্যক্তিবর্গও 
সেই রূপ সমাজের অধীন। কোন্ ব্যক্তি দেহের ক্ষতি করিয়া 
অঙ্গবিশেষের উন্নতি সাধন করিতে পারে  অঙ্গসকল দেছেল 
ংশ জ্ঞান করিয়া! দেহের উপকারক কার্য না করিলে যেপ 
দেহ ও অঙ্গ উভয়েরই নাশ হয়, ব্যক্তি সকলও সমাজের অংশ 
ভাবিয়া সমাজেব হিতকর কার্ধ্য না করিলে সেইন্ঈপ সমাজ ও 
ব্যক্তি উভষ্েরই লোপ হয়। ন্ুুতরাং সমাজরক্ষাই আমাদের 
প্রধান কর্তব্য ও সামাজিক শাসন প্রধান শাসন। 
সমাজ যেমন আমাদিগকে দণ্ড দানাদি দারা প্রত্যক্ষভাবে 
শাসন করেন, তেমনি, আবার অপ্রত্যক্ষতাবেও শাসন করেন। 
আমাদিগের এমন কর্তব্য কার্য অনেকঞগ্াছে যে, তাহাধ 
করণে বা অকরণে সমাক্স বা রাজ। সাক্ষা্ভাবে কোন প্রকান 
দণ্ডবিধান করিতে পারেন না, অথচ সে সকলের নিবারণ বা 
অনুষ্ঠান না হইলে, আমাদিগের মহান্‌ অনিষ্ট সংঘটত হয়। 
সমাজ এ সকল করণ বা অকরণ জন্য এ প্রকার গু়তাবে শাসন 
করিয়া! থাকেন যে, ভন্দারা এ সকল 'অনিষ্ট নিবারিতত ও বহু 
প্রকার ইষ্ট সাধিত হইয়। থাকে। কাহারও ক্ষতি না করিয়া, 
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অনেকে হিথ্যাপরায়ণ, মদ্যাসক্ত ও বেশ্তারত' হয়েন। এরূপ, 
মিগ্যাদি সারা অন্ঠের ক্ষতি, হয় না বলিয়! 'সমাজ বা রাজা 

প্রকাশ্তভাবে তাহার শাসন করেন না) কিন্তু খর প্রকারে মিথ্াঁটি 
দির ব্যবহার অভ্যাস হইয়া পরিশেষে সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি 

হইয়া গীকে । পররূপ, কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও 
সাধারণহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ না দিলে, অথবা কোন বিপন্ধ 
ব্যক্তির উদ্ধার সাধন না করিলে, সমাজ বা রাজ কিছুই বলিতে 
পারেন না, অথচ তঁ সকল কার্ষের অনুষ্ঠান না হইলে, দেশের 
অনেক হিতকর কার্য্য অসম্পন্ন থাকে । এই সকল অহিত 
নিবারণ ও হিতানুষ্ঠানে মানবকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্ত সমাজ 
গু ভাবে যে শাসন করেন তাহার নাম যশ ও নিনা। 

কেহ কোন অন্তায় কার্য করিলে সমাজ তাহার নিন্দা-ও 

কোন সৎকার্্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার প্রশংসা করেন। উত্ত 
রূপ নিন্দা ওসাধুবাদে মানবের মন বিচলিত হয় ও তদন্সাঁরে 
মানবগণ নিন্দনীয্ব কর্ম না করিতে ও যশস্কর কম করিতে, 
সাধ্যান্নসারে যত্ববান্‌ হয়। মানব, নিন্দাভয়ে অনেক বিগহিত 

কার্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত ও যশোলিঞ্দ, হইয়া অনেক সং-. 
কার্য্যের অনুষ্ঠানে তব হইয়া থাকে । মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী কান্তি 
থাকিবে ভাবিয়1ও অন্কআয়াসকর ও বহুব্যয়সাধ্য মহৎ কাধের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; যশোলিপ্পা না থাকিলে, &ঁ সকল 
কার্ধ্ের অনুষ্ঠান হইতই না। মৃত্যুর পর, ষশ হইলে মানবের 

কোন লাভ আছে কি না, তাহা ভাল রূপে না বুঝিয়াও মানব 
পবকালের ষশের জন্য--চিরজীবন লাভে জন্ত নিতান্ত লালা- 
য়িত হয়। যখন আমরা তক্কি-গদ্‌ গদ্‌ চিত্তে কালিদাস, আর্ধ্যভষ্ 
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প্রভৃতির বিমল ধশের ব্যাথা করি, তখন যে আমর! “কীত্তিধস্ত 
সজীবতি” এই মগ্ট্রের সাধনা করিব তাহাতে আর কথা কি ? 

* সমাজের সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষা মামব নিন্দারূপ দণ্ডে 
অধিক শাসিত এবং প্রত্যক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা) ষশোন্ধগ পুর" 
স্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয়। স্ুৃতবাং নিন্দা-ভম ও যশো- 
লিপ্দা আমাদের বিলক্ষণ উপকারী । ইহার আরও গুণ এই যে, 
উহা! কেবল মাত্র স্ব সমাজ মধ্যে আবদ্ধ নহে, সকল সমাজেরই 
লোকের! পরম্পর পরম্পরের নিকট নিন্দাভাজন না! হইতে ও 
ষশোভাব্ন হইতে ইচ্ছা করে এবং এই শানার্দীন মানবগণ 
একবারে স্বাধানতা শন্ত হয় না। কিন্তু ছঃখের বিষয় বে, ইহা- 
দ্বারাও এক্ষণে মানবের তদনথর্ূপ উপকার সাধিত হইতেছে না। 
কেন না, এক্ষণে সমাজের বিশৃঙ্খলতাহেতু নিন্দাকর ও 
যশস্কর কারোর নির্ণয় হওয়া মুকঠিন। এক্ষণে লোকে একবিদ 
কার্ধ্য করি! নিন্বনীক্ম ও যশম্বী উভয় প্রকারই হুইতেছে। 
এক্ষণে যেমন অন্প বয়সে কন্ঠার বিবাহ দিয়া নিনানীয় হয, 
সেইরূপ বশস্বীও হয়, অধিক বয়সে বিবাহ দিয়াও নিন্দনীয় ও 
বশশ্বী হইয়া থাকে ) স্ত্রীকে অন্তঃপুবে বদ্ধ রাখিয়া যেমন নিন্দনীন্ 
ও যশস্বী হয়, বাহিরে বাহির করিয়াও সইন্সপ নিন্দনীয় 'ও 
বশশ্বী হয় ; ইউরোপীন্ন বেশ ধারণ, ইউরোীয় ভোজ্য ভোগ্রন ও 
ইউরোপীয় ভাষ! ব্যবহার কবিক্কা যেমন নিন্দনীয় ও প্রশংলনীয় 
হয়, দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার ও ৫দনীয় রীতি নীতির অন্থলরণ 
করিয়াও সেইন্দপ নিন্দনীক্র ও প্রশংপিত হয়। কেহ হিন্দু 
ধর্্াবলঙ্্ীকে মূর্খ, বুসংক্কার-সম্পরন বলিয়! দ্বণা করিতেছেন, 
কেহ চন্যা-শস্রধারী নব্য-্রাঙ্গকে নাস্তিক ও দেশের কণ্টক 
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বপিয়। নিন্দা করিতেছেন। এইক্পে দেখ! যায় যে, সমাজমধেঃ 
কোন্‌ কার্ধ্য নিন্দনীয় ও কোন্‌ কার্ধ্য যশস্কর তাহা নিরূপণ করা 
ছঃসাধ্য হইয়াছে । সুতরাং মানবের মনে নিন্দাভয় ও শেখ 
আশ! অনেক কমিয়া গিয়াছে। একই কার্ধ্য করিয়া॥ কোন 
স্থানে বশী ও কোন স্থানে নিন্দনীয় হওয়ায়, নিন্দনীয় ও 
যশন্কর কার্য্ের অবধারণ করা একান্ত ছুরহ হুইয়াছে। 
স্থতরাং এক্ষণে নিন! ও যশকে কেহ গ্রাহা করে না, যাহার 
মনে যাহা! ভাল বলিয়া বোধ হয়, সে তাহারই অনুষ্ঠান 


করে। লোকের মতামত শৃগাল কুন্ধুরের ধ্বনিবৎ জ্ঞানে অগ্রাহ্থ 
করে। 


রাজশাসন। 


রাজশাসনও একপ্রকার সামাজিক শাদন। সমাঙ্গপতির নামা” 
স্তর রাজা । কেহ আদিমকালে রাজাকে রাজক্ষমতা দেয় নাই, 
তিনি প্রথমে নিজ বাহুবলেই ৰহ লোকের উপর কর্তৃত্ব করিয়- 
ছিলেন। তাহার অধীনস্থ লোকসকল তাহার শাসনে বশীভূত 
হইয়! ও তাহার কার্যকলাপ দৃষ্টে তাহার প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ হুইয়!. 
তাহার সহায় হইয়উঠিল। তিনি এ সহায়-বলে ক্রমে বহু ' 
সমাজের অধিপতি হইলেন। সকল দেশেই এরূপ এক বা বন্- 
সংখ্যক লোক জন্সিয়াছিল) তন্মধ্যে যিনি শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ঠ 
হইয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত।রাজপদ প্রাণ্ড হুইয়াছিলেন। যে 
সকল লোক ধর্শশাসন ও সামাজিক শাসন অগ্রাস্থ করিয়! 
অত্যাচারী হয়, রাজশাসন তাহাদের জন্ত নিতান্ত আবশ্যক । 
রাজ। কার়িকদণ্ড বিধান করিয়! তাহাদিগকে সুপথগামী করেন, 


রাজশাসন। ১৫১ 


স্থভরাং রাজ! ধর্ম ও সমাজ উভয়েরই রক্ষক । সুতরাং রানড্রোহ 
করিলে ধর্ম ও সমাজের বিদ্রোহাচরণ কর। হর়। কিন্তু কখন 
বাঁধন রাজগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বা ভ্রমবশষ্ঠঃ গ্রাজাবর্পের অনিষ্ট 
চরণ করিয়া থাকেন। প্রজ্াবর্গ যথন সে অত্যাচার সহা করিতে 
না পারে, তখন তাহার! বিদ্রোহী হয় এবং সেই রাজার প্ররিবর্তে 
অন্ত কোন বলবান্‌ ও গুণবান্‌ ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করে। 
পুর্ব রাজাও আপনার পদ-রক্ষার জন্ত বিলক্ষণ চেষ্টা করেন। 
সুতরাং এরূপ সময়ে দেশে সমরানল প্রজ্লিত হয়, রাজ-শাসনের 
অভাবে দেশে সমূহ অত্যাচার হইতে থাকে, এবং হুর্ডিক্ষ গ্রভৃতি 
দ্বারা দেশ উৎসন্ন হুইয়া যায়। এই জন্য যাহাতে রাজ-বিপ্লব 
না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্তক | রাজ! ও প্র্জ। 
উভয়েরই সে চেষ্টা কর! বিধেয়। রাজাকে বিবেচনা! করিতে 
হুইবে যে, তিনি প্রজাগণের বেতনতুক্‌ কর্্মচারীমাত্র, গ্রজাগণ 
যাহাতে স্থথে থাকে, তাহার বিধান করাই তাহার একমাত্র 
কার্য, তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত 
হইলে, অথব1 অসাবধান হইয়া পদে পদে ভ্রম করিলে প্ররুতি- 
বর্গের সমূহ অনিষ্ট হইবে, স্তরাং তাহার পদ থাকিবে না! এবং 
কর্তব্য কার্যের অবহেলা অন্ত তিনি পাী হঈবেন। প্রজা- 
বর্গের বিবেচন| করিতে হইবে, যে রাজ, তাহাদিগের হিতের 
জন্ত দিবানিশি চিত্তা করিতেছেন, পরিশ্রম করিতেছেন 
এবং এমন কি অনেক সময়ে নিজের প্রাপপর্যত্তও দিতে প্রস্তুত 
হইতেছেন। তাহাকে এত অধিক বিষস্ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে 
ছত্ব যে, তাহাতে পদে*পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব, অন্ত এক জন 
রাজা হইলে তাহারও যে এরূপ এঁন্ধপ ভ্রম হইবে না» তাহারও 


৯৫২ মানবতত্। 


প্রমাণ নাই? বিশেষতঃ প্রজাগণ যে কার্য এন্তায় বিবেচমা৮ 
করিতেছে, তাহ! হয়ত প্রকৃত অন্তায় নহে । “ অতএব রাজার 
বিদ্বোহাচরণ করিবার পূর্বে ভালরূপ বিবেচনা করা আবশ্যকর্ষ 
তাই মনত লিখিয়াছেন-__ 


বালোহপি নাবমন্তব্যে। মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ 
মহতী দেবতাহ্যেষ! নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥ 
দ্রণ্ডোহি সুমহস্তেজে। ছুদ্র্ষশ্চাকৃতাত্সভিঃ | 
ধন্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং ॥ 


কিন্ত রাজশাসন অত্যন্ত তীত্র ও বলপ্রবুক্ত বিধায় ও তাহার 

অপব্যবহারে সমধিক অত্যাচার সম্ভব হওয়ায়, আধুনিক লোকে 
বাজশাসনের প্রতি বিরক্ত হুইয়াছেন। তজ্জন্ এক্ষণে স্বাবীন জাতি 

সকল রাজপদ উঠাইয়! দিয়া তৎপরিবর্তে প্রজাতন্ত্রশান-প্রণালী 

প্রবর্তিত করিতেছেন ॥ সুতরাং এক্ষণে প্রজা রাজার অধীন নহে, 

রাজাই প্রজার অধীন। ভারত পরাধীন, ভারতের প্রজার 

কোন শক্তি নাই, বিদেশের রাজা! ভারতের উপর প্রভৃতা। 

করিতেছেন । বিদেশীয় রাজা, সকল সময়ে দেশের হিতসাধন, 
করিতে পারেন না? কেন না, অনেক সময়ে তাহাদিগকে স্বার্থ- 

সিদ্ধির জন্ত পররাষেে উৎপাত করিতে হয় এবং পরবা্র 

উপযোগী রীতি নীতির মশ' ভাল বুঝেন না বলিয়া তৎসমস্ত 

রক্ষণে যত্ব না থাকায়, মেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। রাজ- 

সম্বন্ধীয় অধিক কথা৷ আমরা বলিতে চাহিনা । ধর্মমবিজ্ঞানে 

ইহার কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেওয়। হ্ইগ়াছে। ফলতঃ সকল 

দেশেই এক্ষণে রাজশাদনের উপকারিতা কমিয়াছে। 


পারিবারিক শামন। 


পিতা মাতা,ঘ্ত্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্া প্রভৃতি 
পাঁরবারবর্গের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আষ্টে। তাহাদের একের 
সুখে অন্ে সখী ও একের দুঃখে অন্তে দুখী হয়, এইজন্ত তাহা 
দিগের পরম্পরের সখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা 
ও অধিকার আছে। তগ্চিন্ন এ সকলের সহিত আকর্ষণিক 
সম্বন্ধ থাকা হেতু নৈসর্গিক বলে পরম্পরের প্রতি নৈসর্গিক 
অন্ুরাগ জন্মে; সেই অন্ুরাগ-বলে পরস্পর পরস্পরের প্রিয়- 
চিকীর্্হয়। এই জন্ পরিবারস্ত কোন ব্যক্তির শাদন অন্য 
শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলগ্রদ, হয়। কেন না, শাসন- 
কারীর অন্তরে হিতাভিলাষ মুস্তিমান রহিয়াছে এবং শাসিত 
ব্যক্তিও মনে মনে জানিতেছ্ে যে, শাসনকারী তাহার একাস্ত 
হিতাভিলাধী ও প্রিয়পাত্র । দেখ, পিতা! মাত, পুত্রের শুত্ত অভি- 
লাষে কি শাসনই না করিতেছেন ? প্রথার, কারাবদ্ধ, অনশন 
প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কঠিন শাসনেই পিতামাতা পুত্রাদিকে 
শাসন করেন; কিন্ত কেহই তাভাদের বিরোধী হয় না। মানব- 
গণ ধীরভাবে এই শ[দনের অধীন হয়। 

এই শাসন সর্বাপেক্ষা অধিক হিতকারী। কেননা শিশ্ত- 
গণ এই শাসনাধীন থাকিয়াই মন্তার্ণ ামের উপযোগী ও 
ধর্ম রসাম্বাদনে সমর্থ হয়। এ শা না থাকিলে অনেকেই 
মন্থষা নামের অযোগ্য হইত।/কেনন! পিতা মাতা যদি 
শাসন করিয়! শিক্ষাদি না দিতেন, তাহ! হইলে কয় জন বালক 
শিক্ষা লাভ করিতে পারিত? করজন' বালক স্বতঃ শিক্ষা! 
পাইতে ইচ্ছা করে? পিতা মাত। প্রভৃতির একাস্তিক হন্ধ, 
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শাসন ও উপদেশ না পাইলে বোধ হয়, কোন 'বালকই উপযুক্ত 
সময়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত মা। তাহাহইলে 
শিক্ষা লাভ করা দূরে থাকুক, শিশুগণের জীবন রক্ষা হওয়ার 
দুর্ঘট হইত। 

পৈতৃক শাসনের স্তায় দাম্পতা-শাদনও বিশেষহিতকর। 
দাম্পত্য শাসনের আশ্চর্যা শক্তি এই যে, উহাতে কায়িক দণ্ড 
নাই, অবরোধ নাই, অর্থদও নাই, অথচ উহ! এমনই মধুর তীব্র 
শাসন, যেন তাহাতে শাসিত হইতেই হইবে । অনেক দম্পতি, 
স্ত্রী বাস্বামীর নীরস বা সরস শাসনের অধীন হইয়া! লাম্পট্য 
প্রভৃতি দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এমনও অনেক 
দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দোষ শিক্ষায় সারে নাই, ধর্মভয়ে 
শোধিত হয় নাই, সমাজ-ভয়ে শাসিত হয় নাই এরং রাজদণ্ডেও 
দমিত হয় নাই, সে সকল দোঁষও কেবলমাত্র স্ত্রীর সরল ও 
সরস শাসনে শোধিত হইয়া গিক্নাছে। দেখা গিম়্াছে, অনেক 
পুরুষ বিবাহের পূর্বে নিতান্ত অকর্মণ্য ছিল, বিবাহিত হইয়া 
প্র শাসনের গুণে আশ্র্ধ্য কর্মদক্ষ হইয়াছে। অতএব পারি- 
বারিক শাসন .আমাদিগের নিতান্ত হিতকর--এমন কি, এই 
শাসন না থাকিলে, ফূমাজের হূর্গতির সীমা থাকিত না) জ্ঞান, 
বিদ্যা, উন্নতি, প্রণয় প্রস্ৃতির আস্বাদমাত্রও পাওয়া যাইত না; 
মানব অপর জীব হইতে ঝোনও অংশে শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না। 
কিন্ত অপরাপর শাসনের স্তাঁ পারিবারিক শাসনেরও এক্ষণে 
সেরূপ উপকারিতা নাই। এক্ষণে সকলেই স্বাধীনতার প্রয়াসী 
হইয়া পিতামাতার মতীহ্সারে চলিতে একান্ত অনিচ্ছুক । 


(আজ 
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সত্যতা। 
সভ্যতাও এক প্রকার শাসন বিশেষ । কেননা অসভা অপবাদ 
ভয়ে অনেকে সভ্যতান্থমোদিত কার্য্য করিতে ইচ্ড্ুক হয়েন। 
বাস্তবিক সত্যতা ও উন্নতিই মানবের গৌরবের মূল ও মানবদ্থের 
প্রধান কারণ ; সুতরাং সভ্য ও উন্নত হওয়া নিতান্ত আবশাক। 
কিন্ত, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভ্যতা কোন লঙ্গণ নাই, 
অথবা সভ্যতা-নির্বাচক কোন গ্রন্থওদেখিতে পাওয়া যায় না। 
ধন্দের সায় সভাতা-সন্বন্ধেও নান! মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। 
তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, আমি তাহাকে সভ্যতা বলি। 
হিন্দুরা যাঁহাকে সভ্যতা বলেন, ইঘুরোপীয়ের] তাহাকে অসভ্য) 
বলেন। অতএব, প্রক্কৃত সভ্যতা কি তাহ! কিরূপে নির্ণীত হইবে? 
সভ্যতার লক্ষণ কি? বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার লাম সভ্য, স্তরাং সত্যতা 
“প্রাকৃতিক । কেননা, দেখিতে পাওয়! যাইতেছে--খে জাতীস 
মনুষ্য প্রাক্কৃতিক অবস্থায় বাস কনে শ্ুপপাৎ নাহার! অনানূ 5 
স্থানে থাকে, ফল মূল ভক্ষণ করে, যর্নচ্ি বিটণ করে, উলঙ্গ 
থাকে, ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করে, )তাহারা নিহান্ত অসভা। 
যাহার! প্রাকৃতিক পরি্যাগ করিয়া গুহনির্দমাণ করিনা 
ৰসতি করে, কৃষিজাত দ্রব্য ভক্ষণ কে, €বশবিস্তাম করিয়া 
আপন অঙ্গ আবুত * করে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নির্দিষ্ট 
পরিণীতা স্ত্রী ভিন অপর স্ত্রী গ্রহণ করে না, তাহারা সভ্য। 
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যেজাতি ধত অধিক প্রারুতিকত। পরিত্যাগ করিয়া চলে, সে 
জাতি তত সভ্য, এবং 'যে জাতি যত অধিক ' প্রকৃতি অবলম্বনে 
চলে, সে জাতি তত অসভ্য । স্থুতরাং যাহারা অনাবৃত স্থানে বাস 
করে তাহার! নিতান্ত অসভা, যাহার! পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া 
বাস কৈ তাহার। অপেক্ষার্কুত সভা, যাহার! বৃহৎ অট্টালিকা 
নিশ্খাণ করে, তাহারা আরও সত্য ; যাহারা উলঙ্গ থাকে 
তাহারা অত্যন্ত অসভ্য, যাহার] বন্কল পরিধান করে তাহারা 
অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বস্ত্র পরিধান করে তাহারা সর্বাপেক্ষা 
সভ্য ; যাহার! বন্ত ফল মূল ও মাংস ভক্ষণ করে তাহারা অসভ্য, 
যাহার! কষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভা, 
যাহার! মিঠাই মণ্ড প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহার! 
আরও সভ্য ; যাহারা ইচ্ছা হইলেই স্ত্রীগ্রহণ করে, তাহার! 
অসভ্য, যাহার! মনের মিলন পর্যন্ত বিবাহবন্ধন ছেদন করে 
ন। তাহারা অপেক্ষাকৃত সত্য, যাহারা যাবজ্জীবন বিবাহস্থত্রে 
আবদ্ধ থাকে তাহারা আরও সভ্য ; যাহার! নিজের মাত্র ভরণ- 
পোষণ করে তাহা'র৷ অসভ্য, যাহারা স্ত্রী পুভ্রের ভরণপোষণ 
করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা সকলেরই ভরণ- 
পোষণ করিবার চে করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা 
কেবল আপন সুখের অন্ঠ বান্ত, তাহারা অসভ্য, যাহারা প্রতি* 
বেশীকে আপনার স্তায় দেখ, তাহার! তদপেক্ষা সভ্য, যাহারা 
সর্বভূতকে আপনার ন্তায় দেখ, তাহারা আরও সভ্য ) যাহার! 
প্রণয় জন্য ভালবাসে, তাহার। অসভ্য, যাহারা কর্তব্য বলিয়া! 
ভালবাসে, তাহার! সভ্য ; যাহারা ছুঃখ হইলেই কাদে এবং সখ 
পাইলেই হাসে, তাহার। অসভ্য, যাহার! স্থখ দুঃখ সমান জ্ঞান 
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ক্রে, তাহারা সভ্য / যাহার অহ্ঙ্কারমত্ত তাহারা অসভ্য 
যাহার! বিনম্বী তাহার! সভ্য; যাহার! ক্রোধ হইলেই জলির! 
ভঠৈ তাহারা অসভ্য, যাহারা ক্রোধ 'নিবারণ করিতে পারে, 
তাহারা সভ্য ॥$ যাহারা ক্ষতিকারকের ক্ষতি করে, তাহার! 
অসভা এবং যাছারা ক্ষম! করে, তাহারা সভ্য । এইকপে, প্রমা- 
ণিত হইবে যে, যে কার্ধ্য, প্রকৃতির যত অধীন, সে কাধ্য তত 
অসভ্য, এবং, যে কার্য যত কৃত্রিম, তাহা! তত সভ্য। 

যুক্তি-অগ্ুসারে বিবেচনা! করিয়া! দেখিলেও একথা সত্য 
বলিয়া কোঁধ হয় । কেনন! যাহা প্রাকৃতিক, তাহা আপনা 
হইতেই হয়, তাহার অনুষ্ঠান জন্ত প্রয়াস পাইতে হয় না। 
যাহা কৃত্রিম তাহাই যত্বদ্বারা সাধন করিতে হয়। পরিধান 
জন্ত যাহারা বঙ্ধল ব্যবহার করে, তাহার! বিনা আয়াসে 
প্রক্কতি প্রদত্ত পদার্থ লইগ়পরিধান করে, এজন তাহারা অসভ্য । 
যাহার! বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা নান! প্রকান বুদ্ধি কৌশল 
প্রকাশ করিয়! তুলা, পশুলোম ও গুটা হইতে সুত্র প্রস্থত 
করিয়। বস্ত্র বন করে, সেই বস্ত্রকে নানা প্রকার বর্ণে ব্জিত 
কুরে, এবং শ্বর্ণ রৌপ্য প্রহ্ৃতি সংলগ্ন করিয়া! তাহাকে, 
সৌন্র্ধ্যশালী করে, এজন্ক তাহার! সম্য। যাহারা! যত 
বুদ্ধিকৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করি পারে, তাহারা তত 
উৎকৃষ্ট বস্ত্র গ্রন্তত করিতে পারে, স্থৃত/্াং তাহারা তত সভ্য । 
যাহা আপন! হইতে হয়, তাহা সভ্যতা হইত, তাহ! 
হইলে বন্ত মানব ও ইতর পণ্ড পক্ষীরাও সভ্য হইত। অতএব 
প্রাক্কৃতিকতা অসভাত! *এবং অপ্রা্কৃতিকত! সভ্যতা । 

কিন্ত তাহা বলিক্কা অপ্রাকৃতিকমাত্রই সভ্যত] হইতে 


১৪ 


১৫৮ মানব-তত্। 


গাবে না। কেননা তাহা হইলে যাহারা আহার করে "বা 
নি যায় তাহার! অসভ্য এবং যাহারা আহার ও নিদ্রা! ত্যাগ 
করে, তাহার সভ্য ; যাহার। স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহার! অসভ্য 
এবং স্ত্রীত্যাগী সন্্যাসীরা সভ্য ; যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, 
কন্তা'ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, এবং 
বাহারা এককালে মমতা-শূন্, তাহারা সত্য । কিন্তু তাহ হইলে 
মানবের অস্তিত্বই থাকে না। কেননা যাহা প্রান্কতিক, তাহ! 
আমাদিগের নিতাস্ত প্রয়োজনীয়; পরমেশ্বর আমাদের প্রয়ো- 
জন সাধন জন্ত তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন । সুতরাং প্রাকৃতিক 
ত্যাগ করিলে, আমাদিগের অভাবমোচন ও প্রয়োজনীষ কার্য 
নির্বাহ হইতে পারে না। প্রকৃতির বিক্ুদ্ধাচরণ কবিবাৰ 
শক্তিও আমাদের নাই। সুতরাং আমরা প্রাক্কৃতিকতা পবি- 
ত্যাগ করিতে পারি না, ত্যাগ করিলেও সমূহ মঙ্গল । অত: 
এব প্রারৃতিকতা ত্যাগ সভ্যতা হইতে পারে না । তাহ! হইলে 
সভ্যতাই অপ্রাকৃতিক হয়। 

তবে সভ্যতা কাহাকে বলে? আমাদের বোধ হয়, যাহা 
প্রকৃতি-মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে না থাকিয়া গুট়ভাবে আছে, নেই 
হিতকব গুড় প্রশ্কতির প্রকাশই সভ্যত।; প্রক্কৃতির অবাধ্যতা 
বাস্তবিক সভ্যতা মহে। গৃহ, বস্ত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন প্রভৃতি কৃত্রিম 
পদার্থ সকল প্রাক ইও প্রান্কৃতিক ৷ যেহেতু প্র সকল 
প্রস্তত করিবার উপকরণ প্রাকৃতিক, যোগীকর্ষণাদি শক্তি 
প্রাকৃতিক এবং এঁ সকল সংযুক্ত করিয়া গৃহাদি প্রস্তত করিবার 
যে শক্তি মানবের আছে, তাহাও প্রাকৃতিক। ৮ বিবেচন! 
করিলে, মানব নিশ্মিত কোন পদার্থকে কৃত্রিম বলা “যায় না। 


সভাত]। ১৫৯ 


কেননা তাহা হইলে বাবুইয়ের বাসা উইএরটিবি এবং লাঙ্ষা, 
মধু প্রহতি যে সঞ্চল পদার্থ ইতৰ জন্থপ্রণীত তদ্সমন্তকেও 
ক্কারম বলিতে হয়। ইতর-জস্থ-প্রণীত পদারথ*যদি কৃত্রিম ন। হইল, 
তবে মানব-প্রণীত পদার্থ কত্িম হইবে কেন? মানবও ত ইতর 
জন্তর ন্যায় ঈশ্বরেরই হৃষ্ট। এপ্রবঙ্ধে আমাদের সে বিষন্ন 
আলোচন] করার আবশ্যকতা নাই। এপ্রবদ্ধে আমরা মানব- 
প্রণীত পদার্থকে কৃত্রিম বলিতে প্রস্তুত, আছি, কেবল এই মাত্র 
বলিতেছি যে মানব যাহা প্রস্তত করে, তাহ! মধুমক্ষিকাদির 
ন্যার প্রাকৃতিক শক্তির বলে করিয়া! থাকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছু 
করিবার সাধ্য মানবের নাই, তাহা, করিলে, মানব বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়। 

প্রান্তিক আহারনিদ্রা জীবন-রক্ষা্র জন্য নিতান্ত আব- 
শ্যক: প্রর্কৃতির গ্রতিকূলাচরণ করিয়া তাহ! বন্ধ করিলে নষ্ট 
হইতে হয়। স্মতর]ং তাহা ম্যনবের সাধ্যাতীত। গৃহ- -পরিচ্ছদাদি 
্রকুত্থির প্রতিকূল নয় বরং অন্ুকূল। কারণ, প্রাক্কৃতিক পর্বত 
ওঁহা, বৃক্ষতল ও বন্ধলাদির আদর্শে মানব গৃহ ও বস্ত্রাদি প্রস্তত 
ক্রিয়াছে। আবার, ক্রোধ যেমন প্রাকৃতিক, ক্ষমাও আবার 
তেমনি, গ্রাককৃতিক; ভাল-বাস্] যেমন 
তেমনি প্রাকৃতিক ; স্বার্থপরতা যেমন 
তেম্নি প্রাকৃতিক হুখ্‌ যেমন প্রারর্তি/, ছংখও তেমনি প্রাক্- 
তিকু এবং সকলের দমূন্‌ ও বৃষ করিবার শক্তিও প্রারক- 
তিক; স্তরাং মান্ব, হিতাভিলাষে & সকলের সামঞ্জস্য করিতে 
পারে। অতএব মানব্‌* ছিত-সাপন বা অহিত- নিবারণ জন্য 
প্রাকৃতিক উপক্রণ নৃইয়া যাহা প্রকাশ করে, তাহাই সভ্যতা । 






১৬০ মানবতত্। 


এই জন্য সভ্যতা মানবের এত কাজ্ষণীয়, এবং সভ্যজাতির এত 
আদর। 

যাহা আপনা হইতে হয়, তাহার আবার প্রশংসা কি? 
তাহার যে প্রশংসা, তাহা। প্রক্কৃতির বা! ঈশ্বরের । ঈশ্বর চুস্বককে 
লৌহাকর্ষণের শক্তি দিয়াছেন, তাই সে লৌহাকর্ষণ করে, তাহার 
নিজের চেষ্টায় সে কিছুই করে না। তাহার এই মাত্র গৌরব 
যে, সে বলিতে পারে-_আমি মৃত্তিকা ন! হইয়া চুম্বক হইয়াছি, 
আমি বড় ধরে জন্গিয়াছি। এরূপ যে স্ত্রী, রূপে ষুগ্ধ হইয়! 
কোন সুন্দর যুবককে ভালবামে, তাহার সে ভালবাসার প্রশংসা 
কি? সে তযুবার রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াই ভালবাসিয়াছে, 
শ্বোতে তাহাকে লইয়! গিয়াছে । পতি কুৎসিত ও ভালবাসার 
যোগ্য নয় দেখিয়াও যে নারী, কর্তৃব্যের অধীন হইয়া চেষী ্বারা 
ভালবাসিতেছে, তাহারই ভালবাস! প্রশংসার যোগ্য। কেন 
না, এই ভালবাসার উৎপত্তি করিতে তাহা'র মনোবৃত্তি সকলের 
পরস্পর দ্বন্দ হইয়াছে-_-এঁ ভালবাস! জন্মাইতে তাহাকে অনেক 
আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। যদি এ কার্ধ্য করায় তাহার 
বৃত্তি-সামঞ্রস্য কর! হই] থাকে, ও তদ্বারা মানবসমাজের অহিত 
করা না হইয়া! থাবেদ্ত্ববে উহাকে সভ্য ব্যবহার বলিতে হইবে। 
র কার্য নারীর প্রকৃত খাঁশংসা-যোগ্য। যখন আমর! সভ্যতার 
বর্ণনা করিব, তখন উর রমনীরই প্রশংস! করিব । আর 
বখন স্বভাবের শোভা! বর্ণম! করিতে করিতে ময়ুরমযুরীর নৃত্য 
বর্ণন করিব, নীলাকাশে চন্দ্রিকাতাতির সুখ্যাতি করিব, যখন 
নিশ্বল নদীর লহরী-লীলার শোভার বিষয় বলিব, যখন ন্রমরের 
মধুপান ও ভান্দর্শনে কমলিনীপ্রকাশাদির বিষয় বর্ণনা করিব, 


সভাতা। ১৬১ 


সেই সময়ে প্রথম বূপমুগ্ধা যুবতীর প্রণয়ের গ্রশসা করিব। 
সৌন্দর্য্যে ধ রমণীর প্রণয় শ্রেঠ বটে, কিন্ত মানবীয় উচ্চ ভাব 
ডহাতে কিছুমাত্র নাই; সুতরাং উহ! মাহাস্মাহীন। এই জন্য 
ভারত-সতী সাবিত্রী ও ভারতীয় কুষ্-রোগপ্রস্ত ব্রাঙ্গণ-পরীৰ 
সতীত্বের বত মাহাস্ব্, অগ্র-রমণী ইন্দুমতী ও ভরতমাতা 
শকুস্তলার সতীত্বের তত মাহাত্ব্য নহে। কেননা এক বৎসর 
পরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও, সাবিত্রী 
স্কল্িত স্বামী সত্যবান্কে পরিত্যাগ করেন নাই এবং এ 
তারতোক পতিব্রতা রমণী কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত পতির মনস্ত্টি জন্য 
কত ছন্ধহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দুমতী ও শকুস্তলার 
প্রণয় অধিক বটে, এ প্রণয়ের মধুরতা অধিক বটে, কিন্ত তাহ। 
তত শ্লাঘনীয় নহে। কেননা তাহাদের প্রণয় প্রাকৃতিক 
আকর্ষণজাত। তাহারা অঙ্গাদির বূপগুণে মুগ্ধ হইয়াই ভাল 
বাসিয়াছেন। 

ধাহ1 প্রাকৃতিক, তাহ! হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহ! 
সভা অনত্য সকলেই পাইরা থাকেন, কিন্তু কৃত্রিম পদার্থ হইতে নে 
উপকার পাওয়া যায়, তাহ! সভ্য না হইলে, পাওয়। যায় না) 
এবং প্রার্কৃতিক পদার্থ হইতে আমাদের যে অপকার হয়, তাহ। 
নিবারণ করিবার প্রাকৃতিক যে সকল ঠায় আছে, তাহা মক- 
লেরই প্রাপ্য বটে, কিন্ত তৎসমস্তের স্রাত্রন উপায় সত্যের! ভিন্ন 
অন্যে পায়.না। হতরাং সভ্যদিগের্/হ্খসম্পাদন ও ছঃখ-নিবারণ 
করিবার যত উপায় আছে, অসভ্যদিগের তাহা অপেক্ষা অনেক 
অল্প। তাই তুলনায়ঙভ্যের] দেবতা'ও অসভ্যের পণ্ু-তুল্য। 
কিন্ত অগ্পি যেমন র্ধনও গৃহদাহ উতয়ই সম্পাদন করে, সভ্যতা ও 







১৬২ মানব-্ততৃ। 


সেইরূপ হিত ও অহিত উভয় কার্য সম্পাদন করিয়! থাকে৭ 
কেনন। অসতভ্যদিগের শরীর দৃঢ়, মন অটল ও অভাব অল্প বিষয়ে, 
সৃতরাং তদপুরণজনিত দুঃখও অন্ন। আহার-বিহারাদি নিতান্ি 
প্ররোজনীয় কার্ধ্য গুলি সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহারা 
স্থখী হয। কিন্তু সভাগণের শরীর শক্তিহীন, মন চিন্তাযুত্ঞ ও 
'অভাব অনেক হওয়াগন তৎসমেস্তর অপূরণ-জনিত দুঃখ অনেক। 
অসভ্যদিগের যেমন মানসিক বল অল্প, সভ্যদদিগের তেমনি শারী- 
নিক বল অন্ন। কারণ অসভ্যেরা কেবল শরীর চালনা করান 
তাহাদের শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সত্যগণ অধিক মাননিক চিন্তা 
কথায় তাহাদের শরীর দুর্বল হয়। অসভ্যেরা দৈছিক বল দ্বারাই 
স্স্ত কাধ্য নম্পন্ন করে, সত্যের অনেক কার্য যন্ত্রবলে সমাধা 
করে। সভা আগ্নেয়ান্দ্ধার! মুহূর্ত মধ্যে সহশ্র ব্যক্তির প্রাণনাশ 
করিতে পারে, তজ্জনা অমভ্য মন্ যুদ্ধে তাহারা অক্ষম । তাহার! 
বাম্পীয় রথে এক মাসের পথ একদিনে যায়, স্থতরাং অসভ্য- 
দিগের পথনভ্রমণে তাহার! অসক্ত। শীতবাতাদি নিবারণোপযুক্ত 
যথেষ্ট দ্রব্য সভ্যদিগের আছে, তজ্জন্য তাহারা অসভ্যদিগের 
ন্যায় শীত বাতাদি সহ করিতে পারে না। এই প্রকারে সভ্য 
' দিগের কায়িক শক্তি, 'আত্বেরই অন্নতা হয়। কিন্তু তংপরিবর্তে 
তাহাদের মানসিক শঙ্জি ও শ্রমের বৃদ্ধি হয়। সেই মানসিক শক্কি- 
প্রভাবে তাহারা নান যা আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, দর্শনাদি বিষয়ে 
বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নংন! প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য 
প্রপ্তত করে এবং নান! গ্রকার স্থখকর পদার্থ ও সমাক্স-স্থিতির 
সুশৃঙ্খল স্থাপন করে বটে, কিন্তু শরীর" র্কাল হওয়ায় নানা- 
প্রকার শারীরিক রোগধস্ত্রণা এবং পুনঃ পুনঃ অবস্থার বৈপরীত্য 
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ঘটায় নানা প্রকার মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে । আবার মনের 
মরলতা প্রান্তিক সুতরাং উহা অসভ্যদিগের ধর্মা। কুটিলতা 
রীত্রম, উহ! সতাদিগের ধর্ম । প্রতিধেশীকে আত্মবৎ্ দেখ! 
সভাতার কার্ধ্য সত বটে, কিন্তু প্রতিবেশীকে বিরোধী বলিয়া 
সভ্য সেই প্রতিবেশীর সহিত অতিশয় কুটিল ব্যবহার*করে। 
কুটিলতা হইতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাটুবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয় 
এবং তাহা হইতেই ক্রমে নান! প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । অসত্যেরা শক্তি নুসারে মাননীয় হয়) যাহার 
বত অধিক বল, সে তত প্রধান। এমন কি, বলই রাজত্বের 
কারণ। যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তত সুন্মানিত হয়ং এবং যে যত 
কার্ধা করিতে পারে, দে তত যশশ্বী হয়। নিগুণেরা সমাজে অপ- 
- ধশ্থ থাকে । কিন্ত সভ্যসমাজ তজরপ নহে । সভ্যসমাজে প্রক্কৃতি- 
বিরুদ্ধ সাম্যভাব ঘোষিত হয়ঃ অথচ কাধ্যে অসভ্যদিগের অপেক্ষা 
অধিক বৈষমা থাকে ; এঞ্রন্ত মানব মনোবেদনায় আস্থার হয়) 
চক্ষ থাফিতেও তাহার! অন্ধের ন্যায় । কেননা তাহারা মনে মনে 
জানিতেছে যে, কার্ধ্য মাত্রেই তাহারা সমান অধিকারী, কিন্তু 
কার্ধোর অনুষ্ঠানকারে তাহার বিপরীতাচরণ দেখিয়া নন;ক্রেশে 
চঞ্চল হয়। সভ্যেরা কেবল মুখেই সর্ব দেখান অর্ধাৎ ইতর, 
ভদ্র নির্বিশেষে সকলকে মহাশগ্ন বলিক্াঁও মান্তবর পাঠ লিখিয়াই 
সাম্যের ফল প্রদান করেন । 
সভ্যসমাজের এই সকল ব্যা্%র দেখিয়া! স্পষ্টই উপলব্ধি 
হয় যে, সভ্যনমাজ বাহ চাক্চিক্যে পরিপূর্ণ ও নানাবিধ 
সুখকর পদার্থে পরিবাপ্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে অলভ্যদিগের 
তায় সুখী নহে। বাস্তবিক সত্যসমাঙ্গে যত রোগ, যত মারীতয়, 
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বত কলহ, যত মনঃকষ্ট--অসভ্য সমাজে তাহ অপেক্ষা অনেক 
কম। অসভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের আধিক্য নাই সত্য, কিন্তু 
তাহাদের হুঃখের ভাগণ্ড অল্প। অসভ্যদিগের প্রার্থনীয় বিলাপ 
দ্রব্য বেশী ন! থাকায় তাহাদের তৃপ্তি-স্থ অল্প বটে, কিন্ত 
অভাব পুরণ হইল ন! বলিয়া যে দ্বঃখ, তাহা -তাহাদিগের অন্প। 
সভোর। স্ুখ-জনক দ্রব্যের অনেক আস্বাদ পাইক়া থাকেন বটে, 
কিন্ত তাহাদিগকে অভাবপূরণ-জনিত অনেক প্রকার ছঃখ 
পাইতে হয়। মানুষ স্থুখী না হউক, যদি দুঃখ ন। পায়, তাহাই 
ভাল। 

কষ্ট ছুই প্রকার $-_ছুঃখজনিত এবং অন্থথজনিত। আবশ্তকীয় 
পদার্থের অভাবে ছুঃখ জন্মে; এবং স্থথকর পদার্থের অসপ্তাবে 
অন্থুখ ঘটে । আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত আহার, পানীয় 
জল ও বায়ুর প্রয়োজন, তাহার অভাব হইলে ক্ষুধা, পিপাসা! ও 
গ্রীন্ন রূপ ছুঃখ জন্মে। গোলাপ পুশ্পের স্থগন্ধ পাইলে আমর! 
আমোদিত হই, তাহ! না পাইলে পুষ্পাপ্রাণ-গনিত স্থুখ পাইলাম 
ন। বুলিয় অস্থুখ হয়। এরূপ মিষ্টান্ন ভোজনে রসনার সুখ, 
সঙ্গাত শ্রবণে কর্ণের স্থখ, সুশোভিত পদার্থ দশনে চক্ষুর সখ, 
' এব: সুকোমল পদার্থ স্পশনে অঙ্নলের স্থুখোৎপত্তি হয়। যদি 
ই কল স্থখের অভাব" অর্থাৎ এ সকল স্থখভোগ করিবার 
উপযুক্ত পদার্থ আমরা নাগ্রাই, তবে আমাদের এ সকল সখের 
অন্ভাব অর্থাৎ অস্থুখ হয়। উৈস্তষে সকল নখের অভাব হয়, 
সে সকল স্থুথ যদি আমরা কখনও ভোগ ন1 করিয়া থাকি, তাহ! 
হইলে তাহার অভাবে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। যদি 
স্থুখকর বস্তর কচিৎ আন্বাদ পাইয়। থাকি, তাহ! হইলেই তাহার 
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অপ্রাপ্রিতে ক হয় । অসভা মানবগণ যখন উংককষ্ট হন্ধো বাস, 
স্থকোমল শয্যার শন, বিবিধ সুমিষ্ট তক্ষা ভোজন, বিশুদ্ধ ভান- 
লাঁ-সংযুক্ সঙ্গীত শ্রবণ, ও বহুবিধ ভোগ্য বিলাস ভ্রব্য উপ- 
ভোগ জনিত আনন্দের কিছুমাত্র আস্বাদন পায় নাই, তখন এ 
সকলের অভাবে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।* সত্া- 
দেশবাসী পন্লীগ্রামস্থ নিষ্শ্রেরগীর লোকদিগেরও এ সকলের 
অভাবজন্ত মনে নিরানন্দ উদিত হয় না। যেহেতু তাহারা 
কখনও &ঁ সকল সুখের রসগ্র্ক করে নাই, সুতরাং সে সকলের 
অভাব তাহাদের অভাব বলিয়াই বোধ হয় না, তাহার প্রার্থাও 
হয় না। 
সভাতার সঙ্গে সঙ্গে স্থুখ ও ভোগবিলাসের অশেধবিধ 
ক্রিম পদার্থের সৃষ্টি হয়। যত অধিক বন্ধ প্রস্তত হয়, ততই 
সেই সকল পাইবার অভিলাষ বৃদ্ধি হইতে খাকে এবং সেই 
অভিলাষ যত অপূর্ণ থাকে, ততই মানবের অনুখ বৃদ্ধি হব। 
সভাসমাজে থাকিয়া সুখকর জ্রব্য ভোগ করিতে করিতে আমর 
এমত অভাস্ত হইয়! বাই যে, তদভাবে আমাদিগের প্রাকৃতিক 
*অভাবজনিত ছুঃখের স্তায় অন্থখ ভোগ করিতে হয়। যুরোগপীয় 
সভ্যতা শ্ীক্ধপ কষ্টের মুলীভূত কারণ ॥ কেননা যুরোপীয় সভ্যতা] 
সকলকেই স্বাধীন ও সমান বলিয়! প্রর্দীশ করিয়াছে ও সকল" 
কেই স্থখোপডোগে তুল্য অধিকারী ধবলিয়! উদেঘাষপ করিতেছে। 
সুতরাং সকলেই সর্বপ্রকার সুখ ঘাঁভের জন্ত লোলুপ-_-সকলেই 
বড় চাকুরি, বড় পদের নিমিত্ত লালারিত, অথচ অতি অল্প 
লোকেই তাহা! পায়? অধিকাংশই বিফল-মনোরথ হইয়া ছঃখ 
পায়। আবার কেছ কেহ কিছুদিনের জন্য পনমর্ধ্যাদাসম্পন্ন হইয়া 
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হথ ও বিলাস ভোগে অভ্যন্ত হইয়া অপদস্থ হয়; তখন তাহার, 
কষ্টের সীমা থাকে না! । তখন সে পদ নাই, সে আর্থ নাই, ক্তরাং 
সে বিলাসের দ্রব্য কোথায় পাইবে? তখন তাহাকে অট্টালিকা 
ছাড়িয়া কুটারে বাস করিতে হয়, শকট্রমণ ত্যাগ করিয়! 
পদক্রজে বেড়াইতে হয়, পলানন, পিষ্টক, সুমিষ্ট ভোজ্য বর্জন 
করিয়া, শাকার আহার করিতে হয়, বহুমূল্্য বেশ পরিত্যাগ 
করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, ভৃত্যাভাবে 
সমস্ত কার্য স্ব়ংই নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুখ লাভ করিতে 
গিয়া দুঃখই লাভ করে। অসত্যদিগের স্থখের সামগ্রী অধিক 
না থাকায় তাহ! পাইবার জন্ত তাহাদিগের লালসা জন্মে 
না-ন1 পাওয়ায় কও হ্য় না। তাহাগ্দিগের কেবল 
স্বাভাবিক নিত্যনৈমিভিক পদার্থের প্রয়োজন, কেবল 
তাহারই জন্ঠ তাহারা চেষ্টা, করে, এবং সেই চেষ্টা 
স্বাভাবিক নিয়মানথষারে প্রায়ই সফল. হয়। অবশিষ্ট সময় 
তাহার! বিশ্রাম, ও মনোমত ক্রীড়া্থখে আুতিধাহিত করে,। 
সত্যগণের স্থখের সামগ্রী অনেক এবং তাহ! পাইবার দ্বার 
উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তত্িমিত্ত তাহার! বাল্য হইতে বৃদ্ধ কাল, 
পরাস্ত দিবারাক্রি ভয়ান্ক শারীরিক ও মানসিক পরির্িম করে, 
তাহাতে শবীর ও মন উতনৃই অসুস্থ হয়) কিন্ধু যাহা! পাইবার 
জন্ত এই কঞ্োর তগন্ত! করিয়| দেহ ও মন নই করে, তাহা! 
না পাইয়া! বিষাদসাগরে নিমন্থৎ হয্-) প্রকৃত স্থথের স্বাদবগ্রুহণ 
তাহাদের অদৃষ্টে আদৌ ঘটে না। শুদ্ধ রোগ, শোক, নৈরাশ্য 
প্রুতিজনিত কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই তাহাদের জীবন 
শেষ হয়। 
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সভা সমাজের এই সক ছুববস্থা দেখিয়া অনেকে অসভ্া- 
তাকে প্রকৃত শ্ুখকর মনে কবেন। তাই গোল্ডম্বিথ প্রস্তুতি 
ষবরোপীয পণ্ডিতগণ কৃষি-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং 
শিহলণ মিশ্র প্রভৃতি আর্য পণ্ডিতগণ মানব অপেক্ষা পণ্ত- 
জীবনের প্রশংস1 করিয়াছেন। শিহলণ মিশ্র বলিয়াছেন,__, 


যদ্বক, মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ভ্রষে ন চাটুং মৃষা 
নৈষাং গর্ববগিরঃ শুণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশর! ধাবমি। 
কালে বালতৃণানি খাদসি স্থখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে, 
তন্মে ত্রহি কুরঙ্গ ! কুত্র ভবতা, কিন্নামন্তপ্তং তপঃ ॥ 
হে মুগ তুমি কখনও প্রত্যাশাপন্ন হইয়া ধনীর নিকট 
যাও না, কাহারও তোষামোদ কর না, কাহারও গর্ববাক্য 
শ্রবণ কর না। অথচ ক্ষুপা হইলেই তণ ভোজন কর ও নিজ্রা- 
কর্ষণ হইলেই স্থথে নিদ্রাধাও। বনতুমি কি তপক্তাব ফলে 
এই স্ুথের অবস্থা পাইয়াছ? 
কিন্তু বাস্তবিক মানব সভ্য না হইয়া! চিন্নকাল অসভ্যই 
পাকিবে, একথ। ন্বিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। সভাতাই মানবের মানবন্ধ 
এসং অসভ্যতাই মানবের পশ্ডহব। পৃস্তত ও মানবে প্রভেদ এই 
বে, পশুরা কেবল প্রক্কতির অনুসরণ করে, মানব তাহা করে না। 
পশুগণ চিরকালই প্রকৃতির নিখেশ মত আহার, নিদ্রা ও 
স্ত্রীসপ্োগাঁদি করিয়া কালফাপন করে। চারি সহন্্র বংসব 
পূর্বে পশুরা যে প্রকারে বিচরণ করিত, এখনও ঠিক সেইফপ 
বহিয়াছে, তাহার অগুমাত্রও পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু সহশ্র 
বসর পূর্বের মানবের সহিত তুলনা করিয্না দেখ, কত 'প্রভেদ 
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দৃষ্ট হইবে। ছুই সহস্র বৎসর পুর্ববকার বুটনীয়দের সহিত এক্ষণ- 
কার বৃটনদিগের তুলনায় পণ্ড ও দেবতার গ্রভেদ লক্ষিত 
হইবে। সতভ্যতাই ইহার হেতু । যদি সভ্যত| না হইত, তাহা 
হইলে পশুদিগের মত ইহারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের 
অন্ুবর্ভন করিয়া এক রূপই থাঁকিত। তাহা হইলে পণুতে 
আর মানবে বৈলক্ষণ্য কি থাকিত? তাহা হইলে মানব পৃথি- 
বীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত না! ঈশ্বর মহুষ্যকে শ্রেষ্ঠ ও 
পরিবর্তনশীল করিয়াছেন, তঙ্লিমিভ সভ্যতা মানবের স্বাভাবিক, 
স্থৃতরাং অবশ্যন্তাবী। জন্মিলে যেমন প্রথমে বাল্যকাল 
ও পরে যৌবন আপনা হইতেই আইসে, সমাজেরও সেইরূপ 
অসভ্য কালের পরে সভ্যকাল আসিবে । সমাজের পক্ষে 
অসভ্যাবস্থা শৈশব কাগ এবং সভ্যাবস্থা' যৌবন কাল। বাপ্য-' 
কাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়ান্থখের কাল, অসভা কাল সেইরূপ 
সমাজের ম্বভাবতঃ মানসিক সুখের কাল। যৌবন কাল যেরূপ 
মানবের চিস্তাজটিল কার্যকাল, সভ্যকাল সেইরূপ সমাজের 
স্থখহ্ঃখমিশ্রিত উন্নতির কাল। যৌবন কালে নাম! ছঃখে ব্যাপৃত 
হইতে হয়, ও নানাবিধ চিন্তাভার স্বন্ধে পতিত হয় বলিয়৷ যদি 
চিরবাল্যের প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলেই সভ্যকালের ' 
নানা প্রকার কষ্ট দেখিয়া চির অসত্য কালের কামনা 
যুক্তিসিদ্ধ হইবে কিন্তু" চিরকালই বাল্য-্রীড়ায় ও পিত। 
মাতার হস্তাবলম্বনে প্রতিপালিত হইয়াই যদ্দি জীবন অতি- 
বাহিত করিতে হইল, তবে মন্নুষ্ের মনুষ্যত্ব কোথায় 
থাকিল? অতএব অসভ্যাবস্থার কামনা্কখনও উচিত নহে। 
বিশেষতঃ সভ্যতা কেবল মানবের বন্ধে আইে না ও মানবের 
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যাতে বার না। উহা প্রাকৃতিক নিয়মাুসারে আপনিই আসিয়া 
পড়ে । তাহা না হইলে কখনই উহা আসিত না । বদ্ধ করিয়া 
সভাঁতা আনার কোন কারণ নাই। কারণ, 'অসত্য কালেও যেষন 
মানব জন্মিত ও মরিত, সত্যকালেও সেইরূপ জন্মে ও মরে ; 
বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই মৃত্য হয়। অসভ্যকালে মরিলে মানবের 
বে গতি লাত হইত, সভ্যকালে মরিলেও সেই গতি লাভ হয়। 
অধিকস্ত তখন মানবের সখ ছিল, এখন সে মুখের অভাব 
হইয়াছে। সুতরাং অনত্যকালের অনায়াসলভ্য ফলমূল পবি- 
ত্যাগ করিয়া সভ্যকালোচিত শ্রষার্জিত খাদ্য অর্জল করিতে 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পাঁটুর না । যখন্‌ পরিপামফল 
মন্দ বই ভাল নয় তখন কষ্ট বাড়াইবার প্রয়োজন কি? 
কেবল চাক্চিক্যে বিমোহিত হুইয়াই কি মানৰ কষ্টকর সভ্যতা 
আনয়ন করিয়াছে? কখনই না। প্রান্কতিক অভাবই সভ্যতা 
আনয়নের একমাত্র হেতু । 
ক্ষুধা অর্থাৎ আহার করিবার ইচ্ছা মানবের স্বতাঁবসিন্ধ ধর্ম । 
আহার মা করিলে অত্যন্ত যাতনা হর ও পরিশেষে মৃত্যু হয়। 
আদিমকালে মানবগ্ণ প্রাকৃতিক ফলমূলাদি ভোজন করিয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করিত, নদীপ্রভৃতির জল পানে পিপাসা 
নিবারণ করিত, গরিগ্ুহা ও ক্ষতলাশ্রথে রৌন্রবৃট্িপ্রভৃতিজনিত 
ছুঃখ দুর করিত। কিন্তু ক্রমে যখন মাঁনবের সংখ্যা বহুল হইয়া 
পড়িল, তখন প্রাকৃতিক ফলে আর সকলের কুলাইল না, সুতষাং 
তখন মানবের কৃষিকার্ধ্য আরম্ভ করিতে হইল) নদীনীরে 
পিপাসাশাস্তির উপার হইল ন] দেখিয়া অগত্যা পুক্ষরিনী খনন 
করিতে হইল, পিরিখুহা প্রভৃতি অগ্রাপ্য হইল দেখিয়! 


১৫ 


১৭০ মানব-তত্ব | 


গৃহ নির্মাণ করিতে হইল। অভাব হওয়াতেই তাহ! নিরাকরণ 
করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জন্মিল। বুদ্ধিবগে তাহাতে মানব 
কৃততার্য্যও হুইল। এইব্ূপে অভাব মোচনের নিমিত্ত মনিব 
সভ্যতার স্থষ্টি করিল ও সুখ কৃত্রিম দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া 
তছুৎপাদনে অধিকতর যত্বশীল হইল । ক্রমে কৃষি, বাণিজ্য, 
শিল্প, দাস প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্য আরন্ধ হইল) বিজ্ঞান, দর্শন ও 
জ্যোতিস্ততবাদিপ্রস্থ প্রণীত হইল) সমান্ত্ের পূর্ণ যৌবন কাল 
হইল,__মানবনাম সার্থক হইল। কিন্ত যেমন যৌবনের পরে 
বার্ধক্য ও তদন্তে মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ সভ্যতার পরে 
শাস্তি ও তদন্তে ধংস হয়। কোনও সমাজ চিরকাল সমভাবে 
থাকে না। পূর্ণ সত্যতার পরে কিছু কাল সমাজ স্থির থাকে; 
তদানীং সমাজের আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। পরে আবার ক্রমে 
ক্রমে অবনতি হইতে থাকে ও পরিশেষে সে সমাজের অন্তিষ্ 
পত্যন্তও থাকে না। বৃদ্ধের অস্তে তাহার পুত্র যেরূপ তংস্থলা- 
ভিষিক্ত হইয়া! কা্ধ্য করে, তদ্রপ এ বৃদ্ধ সমাজের পরে আবাব 
নৃতন সমাজ সত্য হইতে থাকে । এই জন্ঘ প্রাচীন সভ্য মিসব, 
আমিরিয় প্রত্থৃতি জাতির লোপ হইয়াছে এবং নবীন সভ্য যুব» 
: শীয়েরা! তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীর শোভা! বিস্তার 
করিতেছেন; ভারত এছণে জীবিত মাত্র রহিয়াছে । 

এই সকল দেখিয়া অনেকে ভাখিতে পারেন, যখন সভ্যতা] 
মানবের অবসন্তাবী এবং উহাতে যখন মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হর, 
তখন সভ্যতা মানবের বিড়ম্বনা । ততহত্বরে বজ্ব্য এই যে, 
যৌবন কাল যদি মানবের বিড়ম্বনা হয়, শবে সভ্যতাও বিভৃম্বনা 
হইতে গারে) কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। সত্য জাতির থে 
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এত কষ্ট, সভাতা নির্বাচনের দোষই তাহার প্রধান কারণ। 
সভ্যতার প্রকৃত লক্ষ বুঝিতে না পারিয়া, মানব অনেক অহিত- 
করবিষয় সভ্যতা মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে, ভাহাতেই সভ্য. 
সমাজের এত ছুর্ীতি হইয়াছে । যদি বিশেষ কূপ পর্য্যবেক্ষণ 
সহকাবে সভাতা নির্বাচন করা যার, তাহ! হইলে ক্লখনই 
সভাঞজাতির কষ্ট হয় না, প্রতাত তাহ! হইলে সভ্যদমাজ দীর্ঘ. 
জীবী ও স্থধী হইতে পারে। আসিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের 
সভ্যতায় দোষের ভাগ অধিক ছিল বলিল অকালে সে সকল 
নমাজ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় দোষেব 
ভাগ মত্যন্ন ছিল বলিয়! ক্রমাগত ৭1৮ , শত বৎসব 
অপরাপর ঘুবা শক্রদিগের সহিত দন্ব করিয়াও ভারত-সমান্ড 
জীবিত ও শক্তি-সম্পন্ন রহিদ্াছে। এখনও ভারতের নব উন্নতির 
বিলক্ষণ আশ] আছে । কেবল ভারতীয় সভ্যতার উৎক্রাতাই এই 
প্রাচীন শরীরে উন্নতির আশার হেতু। এক্ষণে যুরোপীয় সভ্যতা 
প্রবেশ করিয়া! ভারতকে ছির ভিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম 
করিয়াছে, কিন্তু ধন্য ভারতীয় সভ্যতার মহিমা, যে, এখনও ইহ 
ঘুক্োপীয় সভ্যতাকে .পরাজয় করিবে বোধ হইতেছে। মুরো- 
' পীয় সভ্যতা! অপেক্ষা ভারতীয় সভ্যতা যে 'অনেক উৎকৃষ্ট তাত! 
আমর! পদে পদে সপ্রমাণ করিতে পাঞি, কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ভগ্ন 
এ গ্রন্থে সে চে্ট। কর! হইল না। কেবগ মাত্র স্ত্রীপুরুম ও জাতি- 
ভেদ সম্বন্ধীয় কয়েকটা কথার আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার 
উংকর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া গ্রস্থের উপসংহার করিব। ভিন্ন 
গ্রন্থে লমন্ত বিস্তারিত রূপে আলোচন। করিবার ইচ্ছা রহিল। 


একাদশ পরিচ্ছেদ। 
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আজি কালি স্ত্ীজাতি লইয়! বড় গোলযোগ আরস্ত হইয়াছে। 
যুরোগীয় সভ্যতা স্ত্রীজাতিকে গ্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে । 
স্্ীস্বাধীনতাষতপক্ষপাতীদিগের মূধ যুক্তি এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী 
পুরুষ সকলকেই সমান করিয়াছেন, কাহাকেও কাহারও অধীন 
করেন নাই) শ্ুতরাং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই আপন 
আপন ইচ্ছা মত কাঁধ্য কর! তাহার অভিপ্রেত স্থৃতরাং উচিত। 
কিন্ত আমরা প্রমাণ করিয্নাছি যে, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থ ই 
পরম্পর সমান নয়। সর্বাবয়বে সম্পূর্ণ সমান কোনও পদার্থই 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং কি প্রকারে স্ত্রী পুরুষ 
পরস্পর সমান হইবে? যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি স্ত্রীও 
পুরুষ আরুতি, প্রকৃতি প্রভৃতি সর্ধ প্রকারে ভিন্ন, তখন তাহা- 
দিগকে কি প্রকারে সমান বলিব ? পুরুষের বল অধিক, শরীর ও 
মন দৃঢ়, হৃদয় কঠিন ও সাহস অপর্য্যাপ্ত, কিন্ত স্ত্রী অবল!, 
কোমলাঙ্গী, লঙ্জাশীল1 ও সাহস-হীনা। 

অনেকে বলেন প্রাকৃতিক শক্তি এই পার্থক্যের কারণ নহে, 
অভ্যাসই ইহার মূল কারণ। পুরুষেরা বাল্যাবধি যেরূপ কাধ্য 
করিয়া থাকে, স্ত্ীদিগক্কে যদি সেইকপ কাধ্য করিতে দেওয়! 
যাইত, তাহা হইলে, তাহারাও পুরুষের স্তীয় দৃ়কায়াদি গুণ- 
সম্পর হইত। কিন্ত িজ্ান্ত এই যে, যদি স্ত্রীজাতির পুরুষের 
্তায় হইবার শক্তি থাকিত, তবে কেন হয় নাই ? পুরুষ তাহাকে 
কি গ্রকারে উক্ত সকল শক্জির্ধিত করিয়া আপনার অধীনে 
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আনিল? যদি স্ত্রী ও পুরুধ উভয়েই সমান শক্তি লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিল,,গবে স্ত্রী কেন পুরুষের অধীন হইল? পুরু 
ক্েনস্ত্রীর অধীন হইল না? এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মধ্যে কোনও 
স্থানেই যে্ত্রী পুরুষকে অধীনে আনিতে পারে নাই, অথব! 
পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ ফি? যদি 
বাস্তবিক পুরুষের ন্তায় শকি স্ত্রীর থাকিত, তাহ! হইলে অবস্ত 
কোন না কোন কালে এবং কোন না কোন দেশে স্ত্রী পুরুষকে 
অধীন করিতে পারিত। কিন্তু ভাহ! যখন পারে নাই, যখন 
সর্বকালে ও সর্বদেশে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন, তখন অবশ্যই 
বলিতে হইবে যে, ম্বভাবতঃ স্ত্রীাতি পুরুষ অপেক্ষা হুর্বল। 
তাই অসমর্থ বলিয়া! স্্রীদিগকে পুরুষের ন্তার" কার্ধ্য করিতে 
দেওয়া হয় নাই; পুরুষের স্তার কাধ্য করিতে ন! দিয়াই 
সত্রীদিগকে হূর্বল করা হয় নাই। সেরপ করিবার সামর্থ্য ও 
অপম্তভব। ইতর জন্তর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেও একথা সপ্রমাণ 
হয়। প্রায় সকল জাতীয় প্রাণীরই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি 
র্বল--বও অপেক্ষ! গাভী দুর্বল, অস্ব অপেক্ষা! অশ্বিনী হ্র্ববল, 
হন্তী অপেক্ষা হস্তিনী ছুর্বা্। যে দন্ত হস্তীর প্রধান অস্ত্র, 
হস্তিনীর তাহা নাই। পুরুষত্ব হানি না করিলে অশ্বকে অঙ্থিনীর 
সকার শাসন করিতে পারা যায় ন। একটি গোদ। হস্থমান বহু 

ংখ্যক স্ত্ীন্ুমানের উপর প্রৃব করে। ইতর প্রাণীর মধ্যে ত 
আর পামান্িক শাসন বা পুরুষের কোন প্রকার অপ্রারূচিক 
অত্যাচার নাই। সকল দেশেই সমান রূপ অপ্রাক্কৃতিক অত্যা- 
চার বা! সমান রূপ ভ্রম্হ ওয়! সঙ্গত নয়'। অতএব স্ত্রীজাঁতি যে 
স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই? 


১৭৪: মানবতত্ত 1. 


স্ত্রীও পুরুষের প্রীাক্কৃতিক অবস্থা পর্যযালোচনা করিলে 
এ বিষয় আরও বিশদ হইবে । স্ত্রীজাতির মাসিক খু, গর্ভ- 
ধারণ, সন্তান গ্রসব, গ্ন্তদীন ও সম্ভানপালন প্রভৃতি সমক্ত 
কার্ধ্যই অত্যন্ত বলের হামিকর। তাহাদের লজ্জাশীলত অর্থাৎ 
ঈপ্নিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতে কুষ্ঠত! কার্ধ্যনাশের প্রধান হেতু । 
অপেক্ষাকৃত অন্ন বয়দে সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে, এজন্ত 
তাহাদিগকে অল্প বয়স হইতেই গর্ভধারণ ও সত্তানপালনাদি- 
জনিত কষ্টকর কার্যে ব্রতী এবং সর্বতোভাবে সন্তানের স্ুখ- 
দুঃখের অধীন হইতে হয়? সুতরাং স্ত্রীজাতি জ্ঞানাঁদির অর্জন 
করিবার জন্য অতি অব্পমাত্র সময় প্রাণ্ড হয়। পুক্রষের এ সকল 
প্রতিবন্ধক কিছুই নাই।' তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোনও 
প্রাকৃতিক কাধ্য তাহাদের বল বা' স্বাধীনতার বাধা দিতে 
পারে না। অধিক কি সভ্যতা প্রবিষ্ট না হইলে, সন্তানের 
ভরপপোষণের তারও তাহাদের স্বন্ধে পতিত হইত না; 
সন্তান জন্ম দেওয়ার সুখ-ভাগেরই অংশমাত্র তাহার গ্রহণ 
করিত, প্রতিপালনাদ্ি কষ্টকর ভাগের কিঞ্ম্মা্ অংশও গ্রহণ 
করিত না। ইত্তর জস্তই তাহার প্রমাণস্থল । এই সকল বিবেচনা 
করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরুষ প্রাক্কৃতিক স্বাধীন ও স্ত্রী 
প্রাকৃতিক পরাধীন এখ্‌ং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কি বল কি জ্ঞান 
সকল বিষয়েই নিক্কষ্ট। নিকট হইলেই উৎকৃষ্টের অধীন হইতে 
হইচব) নচেৎ সবলে ছ্র্বল সমান বলিলে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথ! 
বলা হয়। 

অনেকে বলেন, ধে, কতকগুলি শৃক্তি যেমন স্ত্রীজাঁতির 
পুরুষাপেক্ষা হুর্বাল) তেমনি কতকগুলি শক্তি স্ত্রীাতি অপেক্ষ। 
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পুরুষের অল্প দেখিতে পাওয়া বায়, জুতরাং পরস্পরে পরম্পরের 
অধীন বা উতয়েই,গড়ে সমান! আমর! স্বীকার করি যে, 
কণ্চকগুলি শক্তি সত্রীলাতির তেজন্থিনী *বটে, কিন্তু বিবেচন! 
করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে, যে সমক্ত শক্তি শীজাতির তেজ- 
স্িনী তৎসমস্তই হূর্বলতা-ব্যঞ্জক ও অধীনতা-সহায়। আ্রীজাতির 
দয়া, নে, প্রণয়, লক্জা ও ধৈর্ধা পুরুষাপেক্ষা অধিক, কিন্ত 
তৎসমস্তই দুর্ব্বলতাব্যঞ্জক ও অধীনতার কারণ। কেননা দয়া, 
শ্গেহ ও প্রণয় দ্বারা ঘে কার্ধয হয়, তাহা আপনার ক্ষতি করিয়া 
হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি দয়ার অধীন হয়, সে আত্মবিস্বৃত 
হইয়া পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়, সুতরাং সে 
তাহার অধীন হয়; যে প্রণযী হয় সে প্রপয়পাত্রের অধীন হয়? 
যে লজ্জা করে সে ঈপ্দিত কার্যা করিতে অপারগ বা কু্িত হয়; 
যাহার ধৈর্যা আছে সে পরকৃত অত্যাচার বা উপস্থিত কষ্ট সহ 
করে। এ সমস্তই আত্ম-কষ্ট-নক ও পর-সুখাপেক্ষী, স্থতরাং 
অধীনতাসহায়। এই সকল শক্তিবলে স্ত্রী আস্ষবিস্ৃত হয়। ষে 
আত্মবিস্থৃত অর্থাৎ আত্মহিতের দিকে যাহার দৃটি অল্প, সেষে 
পরের অধীন হইবে তাহাতে আর কথা! কি? যে জাতি পুত্রের ও 
. স্বামীর মঙ্গলের জন্ত আব্মপ্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, যে শ্রাতি' 
নিন্দা ও লজ্জাভয়ে অভি সুখকর কা্ধট করিতেও বিসুখ হয়, যে 
জাতি অকাতরে সহম্্র কষ্ট সহ করিতে পারিলে সুখী হয়, অধীন- 
তাই তাহার সুখকর । এই অন্তই স্ত্রীজাতি সর্বকতোভাবে পুরুষের 
অধীন। নতুব! বদি জবীনত। স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক না হইত, 
তাহ! হইলে কখনটু তাহারা পুরুষের অধীন হইত না। 
বৃহৎকার হন্তী, অস্থ পোষ মানে, কিন্ত জিত্র! ত পোষ মানে না। 
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আর এক কথা! এই যে,ন্ত্রী যদি পুরুষের অধীন না হয়, তাহ! 
হইলে সংসারিক কার্ধ্য এক কালে অচল হইয়! পড়ে। যদিস্ত্রী 
আপনার ইচ্ছামত কার্ধাই করিত, তাহা হইলে তাহাকে পুরুত্ের 
সমান কার্ধ্য করিতে হইত (বিবাহপ্রকরণ দেখ )। কিন্ত তাহ! 
হইলে নিতাস্ত অমঙ্গলকর ব্যাপার ঘটিত। কেননা, শারীর- 
তববিৎ পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীাতির 
কোনও প্রকার শ্রমকর কার্য করা উচিত নয়। সেসমকে 
ভাহাদের সেরূপ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। কিন্তৃত্ত্রীযদি 
স্বামীর অধীন অর্থাৎ তাহার মতানুযার়ী না হয়, তবে স্বামী কেন 
সে সময়ে তাহাকে সাহায্য করিবে? যখন উভয়েই সমান 
অর্থাৎ যখন স্ত্রী শ্বাধীন বলিয়। আপন ইচ্ছামত কার্য করিয়! 
স্বামীর মতের বিরুদ্ধাচারী হয়,_স্বামীর মতান্ুযায়ী কার্ধ্য করে 
ন|, তখন স্বামী যেরূপ শ্রম করিবে স্ত্রীকেও সেইরূপ করিতে 
হইবে +--যে পুরুষ যান বহন করে তাহার স্ত্রীকেও যানবহন 
করিতে হইবে, যে পুরুষ কৃষিকার্ধ্য করে তাহার স্ত্রীকেও সেই 
কৃষিকার্ধ্য করিতে হইবে; কিন্ত গর্ভাদিকালে স্ত্রী যখন তাহা 
পারে না ও পারিলেও অমঙ্গলের কারণ হয়, তখন অবশ্তই, 
তাহাকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। স্ত্রী প্ীন্বপ . 
অধীনতা শ্বীকার করিয়াছে বলিয়াই পুরুষ অধিক কষ্টকর কার্য 
সকলের ভার নিজে গ্রহণ ও অল্প কষ্টকর কার্ধ্য নকলের ভার স্্ীর 
প্রত্তি প্রদান করিয়া, সুব্যবস্থা! করিয়! লইয়াছে। আরও দেখ, 
যে সময়ে পুরুষের সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে, তদপেক্ষা অন্ততঃ 
৫1৬ বৎসর পূর্বে স্ত্রীজাতির সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে। 
সুতরাং যেক্ত্রীপুক্রষ মিলিত অর্থাৎ দম্পতী-সম্পর্ক বিশিষ্ট হয়, 
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ভগাধ্যে পুরুষেরই বয়োধিক হওয়া স্বাতাবিক ও উচিত। স্বভা- 
বতঃ, কনিষ্ঠ অপেক্ষা বয়োধিকের জ্ঞান ও বল অধিক হইয়া 
থীকে। এই অন্ত সর্বত্রই কনিষ্ঠ অপৈক্ষা জ্োষ্ঠের সন্মান 
অধিক। যখন কদিষ্পুরুধ জোষ্ের অধীন হয়) তখন কনিষ্স্্ী 
জ্োঠ্ঠন্বামীর অধীন হইবে তাহাতে আর কথ। কি? এটু সকল 
কারণেই মন্থু লিখিয়াছেন-_“ন স্ত্রী স্বাতস্ত্য মতি” । 
যাহার! স্ত্রীর অধীদতভাকে বন্দীর অধীনতার সহিত 
তুলনা করেন, তাহাদের একথায় অনেক ভ্রম দৃষ্টি হইবে। 
কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রীর অধীনতা সে প্রকার নছে। পুক্ত 
যেরূপ পিতার অধীন, কনিষ্ঠ যের্প ঙ্গোষ্ঠ নহোদরের অধীন, 
স্ত্রীও সেইবপ পুরুষের অধীন; অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে পুল্র 
অপেক্ষা পিতার জ্ঞান অধিক বলিয়া পুত্রকে যেরূপ পিডুনির্দিষ্ট 
কার্ধ্য করিতে বাধ্য হইতে হয়, স্ত্রী অপেক্ষা! পুরুষেক জ্ঞান ও বল 
অধিক বলিয়া স্ত্রীকেও সেইক্প পুরুষের নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন 
করিতে হয় । নচেৎ পুরুষ যে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে 
এমত নছে। পুক্র যেক্ধপ পিতার শাসনে স্ুুণী ও নিরাপদ থাকে, 
সস্্রীও সেইরূপ স্বামীর শাসনে সুখী ও নিরাপদ হয়) উহাতে 
পুকষও স্ত্রীর অধীন হয়। পিত! দূসন পুত্র-্সেছের অধীন 
হষেন, স্বামীও সেইরূপ শরীর প্রণয়ের অধীন হইয়া পরস্পর 
পরম্পরের মঙ্গরাকাজ্ী হয়েন। 
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এক্ষণে এই আপত্তি উ্বিত হইতে পারে, যে পুজের সায় 
স্ত্রীকে স্বামীর অধীন হইতে হইলে স্ত্রীকে অন্তঃপুরবন্ধ থাকিতে 
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হয় কেন? কেন স্ত্রীগণ পুজের স্যার ইচ্ছামত সকল স্থানে, 
গমেন্গেহন্‌ ও আব্স্থ্বন করেতে প্বে ন(? কন আগ পুকজেব 
স্তার পতিবিয়োগে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না, এবং পুরু 
যেমন ব্যভিচারী হইয়া! সমাজে থাকিতে পারে কি জন্ত স্ত্রীগণ 
সেরূপ প্রারে না? পুরুষ শত রমণী লইয়া নিয়ত আমোদ করি 
যাওপদস্থ থাকেন, কিন্ত স্ত্রী ভ্রম ক্রমে অন্য পুরুষ সংসর্গ করিলে ও 
এককালে পরিত্যক্ত হয়েন। এ সকল কি ঘোরতর বৈষম্য 'ও 
অত্যাচার নহে? এ সকল কি পুরুষের একান্ত যথেচ্ছাচার 
নহে ? আমরা বলি, না। বিবাহ ও ব্যভিচার সম্বন্ধীয় কথার 
আলোচন! বিধবাবিবাহ প্রবন্ধে করা হুইল। . অন্তঃপুর সম্বন্ধীয় 
কথার আলো5ন। এই স্থগ্গে করা যাইতেছে। 
এ সম্বন্ধে আলোচন। করিবার পূর্বে একটা বিষয় বিবেচনা 
কর আবশ্যক । পরমেশ্বর ত মানবের সমস্ত অঙ্গই সমানরূপ 
প্রকাশ্য করিয়! স্থপ্টি করাছেন । কোন অঙ্গই ত আবৃত করিয়! 
দেন নাই। তবে কেনমানব সকল অঙ্গ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে 
না? কি জন্ত কতকগুলি অঙ্গ অশ্লীলপদবাচ্য হইয়াছে ? 
অশ্লীল অঙ্গ সমস্ত এত দুষণীয় ও ঘ্বণাকর যে,,তৎসমন্ত সাঁধারণু, 
' সমক্ষে প্রকাশ কর! দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি সে সকলের নামমাত্র 
উচ্চারণ করে, তাহাকে লোকে নিতান্ত নীচ মনে করিয়। অশ্রদ্! 
করে। ইহার কারণ কি? যখন অন্তান্ত অঙ্গের ন্তায় সে 
সকল অঙ্গও ঈশ্বরের স্থষ্ট ও যখন তৎসমস্ত এত প্রয়োজনীয়, 
যে, সে সকলের চালন! না হইলে বিশ্ব এককালে জীবশূন্য হয়, 
তখন ৫কন সে সকল অঙ্গবোধক শব্ব' উচ্চারণমাত্র পাপ- 
জনক? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, 
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ধে কারণে অশ্লীল ঙ্গ আবরণ ও অন্লীল বাক্য কথন নিষেধের 
নিরব হইয়াছে, থদই কবণেই অন্ধ/পুবপ্রথাঝ বিধান হইয়াছে । 
৯ মানবের সম্তান-দননেচ্ছ! পশুদিগের' ন্যায় নিরমবন্ধ নহে, 
অর্থাৎ প্বাদি যেরূপ নির্দিষ্ট সম্তানজননোপযোগী কাল ব্যতি- 
রেকে অন্ত কোনও সময়ে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয় না, মনুষ্য সেরূপ 
নহে। মানবের স্ত্রীপুরুষ সন্মিলনেচ্ছা! সকল সময়েই হইয়া থাকে । 
কিন্ত নিয়ত স্ত্রীপুরুষ সাম্মিলনে দে বছ রোগ জন্মে, প্রয়োজনীয় 
কাম্য নই হয় ও অহরহ পরম্পর কলহ জন্মে, তাহ! বোধ হ্ম্ন 
প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। নিয়ত স্ত্রী পুরুষ সন্মিলনে ২. 
রত্ত হইলে মানবসমান্ের যে কি স্মতি হয় তাহ একটু চিন্তা 
করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় । এই মহানিষ্ট দূর করিবার 
' জন্যই মানব বন পরিধান করিয়াছে, অশ্লীল বাকা পরিচ্যাগ 
করিম্বাছে এবং স্ত্রী পুকষ পরস্পঃ ভিন্ন স্থানে বাদ কন্সিধার 
নিয়ন করিরাছে। কারণ নংদর্শ দোষে অনেক দোষ ঘটে। 
লোভনীয় পদার্থ নিয়ত সম্ভুখে ও শ্ররণপথে থাকিলে তল্লাডে 
নিয়ত চেষ্টা হয় ও তদ্গ্রহণপ্রনৃ্থি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন 
ক্ষমধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইলে, যাহাে তাহ হইতে বিচ্ছিন্ন , 
হওয়া যায় ও যাহাতে তাহা স্মবণাজাত হয়, তাহাই ঢ৯। 
কর! উচিত। এই জন্য স্থুরাপান ও বেশ্যাশক্ডি পরিভাগ 
কবিবাব জন্য উত্তরূপ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের নান 
বিশ্বত হইবার জন্য সাধু সমাজে প্রবিষ্ট বা নিয়ত কাধ্যপিপ্ত 
হইতে হয়। পুল্রশোকব্ূপ মহাছ:থও মৃত পুল্রকে বিশ্বত হইবার 
উপযোগী কাধ্যে নিধুক্ত হইলে নিবারিত হয়। আহতএস নিয়ত 
স্ত্রীপুরুন সশ্মিলব পরিত্যাণ করিতে হইলে, সর্বদা স্ত্রী সহবাস, 
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গ্লীল অঙ্গ দর্শন ও অন্লীল শব শ্রবণ ত্যাগ করা নিতাস্ত আক 
শ্যক। তাহা হইলেই রিগুউত্তেলক-বিষয় *সর্বদা মীনবকে 
উত্তেজিত করিতে পারে না। 

মানব যখন উলঙ্গ ছিল তখন নিয়ত ব্যতিচাররত ছিল। 
বন্তরাবৃত হইয়া সে দোষের কিঞিৎ লাধব হইল বটে, কিন্তু তাহা- 
তেও দোষের শান্তি হইল না দেখিয়া, অশ্লীল অঙ্গের নাম করিতে 
নিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহাতে এ সকল ম্মরণ ন| হয় তাহার 
চেষ্টা হইল। তাহাতেই অশ্লীল বাঁক্যকথন নিষেধ হইয়াছে। 
নতুব! অঙ্লীল বাক্য কথনে বা উলঙ্গ অবস্থানে অন্য ফ্রোনও 
পাপ নাই। পরে স্ত্ীপুরুধ একস্থানে বাস ও একভ্র বিচরণ করাতে 
রিপুর উত্তেজন। বৃদ্ধি হইতেস্ছে দেখিয়া “ঘৃতকুস্ত সম! নারী 
তণ্ডাঙ্গার সমঃ পুমানৃ” ইত্যাদি বলিয়া পণ্ডিতের! স্ত্রীপুরুষের 
পৃথক্‌ অবস্থান স্থান নির্দেশ করিলেন। তাহাতেই পুরুষনিবান 
বা বহির্বাটা ও স্ত্রীনিবাস বা অস্তঃপুর হইল। যে কারণে 
অস্তঃপুর অর্থাৎ, স্ত্রীপুরুষের পৃথক্‌ বামস্থান আবশ্যক হইল, 
সেই কারণে গমনাগমনের জন্য স্্রীপুরুষের পৃথক্‌ বর্জ ও 
কার্য্যের জন্য পৃথক্‌ স্থান আবশ্যক হইল। অহরহ ুন্দরী রমহী, 
দর্শনে খষিরও মনশ্চাঞ্চল জন্মে দেখিয়া, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অপর 
পুরুষের নিকট যাওয়া উচিত নয় ব্যবস্থা হইল এবং ভ্রাত্রাদি-যে 
সকল পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতির অনেক সময়ে একত্র 
দ্ববস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের পরম্পর সন্মিলন নিতাস্ত 
পাপজনক বলিয়া বিহিত হইল। 

অস্তঃপুর না থাকিলে ও স্্রীদ্দিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণে বাধা ন1 
দিলে যে ব্যভিচার বৃদ্ধি হয়, তাহা সুযোগ ও ভারতে তুলন! 


স্্ীপুরুষ ।--অন্তঃপুর । ১৮১ 


করিয়া! দেখিলেই বুিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে যে এককালে 
অস্তঃপুরপ্রথা নাইঈ এমত নহে--তথায় যে ইচ্ছা হইলেই 
স্ত্ী্ীতিরা পুরুষের ভ্তার যথেচ্ছ অ্রমণার্দি করিতে পারে 
তাহা নহে। তথাপি অস্তঃপুর প্রথার কিঞ্চিৎ শিথিলতা থাকা" 
তেই তথায় কত ব্যভিচার দুষ্ট হয়। কিন্ত অন্তঃপুতুপ্রথার 
দুঢ়তা থাকাতে ভারত সভীর আকর স্থান ছইয়াছে। এক্ষণে 
সেই ভারতে যুরোপীযন সভ্যতার আগমনে অগণিত ব্যভিচার 'ও 
ও বেশ্তার বৃদ্ধি হইয়াছে 

অনেকে বলেন এক্ধপে গৃহে আবদ্ধ করিয়া সতীত্ব রক্ষা 
করিলে, সে সতীত্বের ষাহাত্ম্য কি? যাহারা! সর্ধপ্রকারে স্বাধীন 
থাকিয়া সতী থাকিতে পারে, তাহাদের সতীদ্বই' প্রশংসনীয় । 
আমাদের কিন্তু বোধ হয়, ঈশ্বর আমাদিগকে এরপ প্রশংসা 
লাভের অধিকারী করেন নাই । কেনন। ক্ষুধা থাকিতে নম্থুৎণ্চ 
মিষ্টান্ন ভোব্গন করিবে না, চক্ষু থাকিতে সন্ুখস্থ সুন্বর বন্ত দশন 
কন্রিবেনা, কর্ণ থাকিতে প্রাপ্ত সুমধুর গীত শ্রবণ করিবেন1, ইহ 
বেরূপ অপন্ভব, সর্বেক্দ্িননোহারিণী রমণী দর্শনে পুরুষের মন 
চু্চল হইবে না একথ| তাহ] অপেক্ষাও অসস্তব। চুষ্বক সন্গুথণ 
লৌহকে আকর্ষণ করিবে না এ কথাও দি বলিতে পারা বাথ, 
তথাপি সর্ধর্ষনমনোহারিণী রমণী দশনে পুরুষের নন চঞ্চন 
হইবে না, একথা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। কেননা 
ঈশ্বর বে শক্তি দিয়াছেন, সে শক্তির কার্ধ্য হইতেই হইলে % 
প্, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই এ শক্তির অধীন হইয়! ভ্তা- 
পুরুষে মিলিত হইবার*বর করে। ঈর্খর তাহাদিগকে নিদ্দি 
নিরমের অধীন করিয়াছেন বলিয়!, তাহারা! যথেচ্ছাচার করে নাঃ 
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আমাদিগকে তন্রপ নিয়মারধীন না করায় যথেচ্ছাঁচারজনিত অৰিষ্ট 
নিবারণ করিবার জন্ত আমাদিগকে সভ্যতান্থমোদিত নিয়ম 
করিতে বাধ্য হইতে "হইয়াছে । তাই বিবাহ, স্ত্রী পুরুষৈর 
পৃথক্‌ স্থানে অবস্থান পরস্ত্রীনহবাসনিষেধ প্রভৃতি নিয়মসকল 
রুত হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়ম না হইলে, কখনই মানব ইন্দ্রিয় 
দমন করিতে পারিত না। এত নিয়মের অধীন থাকিয়াও 
ব্যভিচার ও অধিক স্ত্রীসম্মিলন জনিত রোগ, শোক, অর্থনাশ ও 
বিবাদাদিরূপ বিষম, ছুঃখ হইতে মানব অব্যাহতি পায় নাই। 
যদি সকল নিয়ম না .হইত তাহা! হইলে কি মানবসমাজের 
ছর্গতির পরিসীমা! থাকিত? কেবল মাত্র নৈতিক উপদেশ 
দ্বার! প্রাকৃতিক শক্তির নাশ হইতে পারেনা । টক্ষুর নিকট 
স্থন্দর পদার্থ রাখিয়া বলিবে উহ! দেখিতে নাই বা এরূপ দ্রনা 
লইবার ইচ্ছা! করিতে নাই ও সেই উপদেশমাত্রেই চক্ষুর কাধ্য 
বন্ধ হইবে বিবেচন। করা নিতান্ত অসম্ভব । অতএব বাভিচার বদি 
দৌষাবহ হয়, যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষের মিলন বদি অনিষ্টকর হয় ও 
সতীত্বের আদর যদি আবশ্তক হয়, তবে অস্তঃপুরপ্রথা অথাৎ 
স্্ীপুরুষের পৃথক্‌ স্থানে অবস্থান, পৃথক্‌ ভাবে ভ্রমণ ও পৃথুক 
রূপে কাধ্য করার নিয়ম যে একান্ত আবশ্তক, ক্তাহীতে আব' 
সন্দেহ নাই। নচেৎ ধাহারা বিবেচনা করেন, লোভনীয় বন্ধ 
নিক়্ত স্ুপ্রাপ্য ও দৃষ্টিপথারূঢ থাকিয়াও মানবগণ জিতেক্তিব 
হইবে, তাহার! পদার্থতত্ব বুঝেন না বিজ্ঞানে তাহাদের কিছু 
মাত্র অধিকার নাই। 

আলি কালি বঙ্গবাসিগণ বে পুর্ব্বাপেক্ষা ছুর্বল ও অন্ন 
হইতেছেন, নিয়ত স্ত্রী সন্গিধানে অবস্থান যে তাহার একটা 
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প্রধান কারণ তাহাতে সনেহ নাই । এক্ষণে বঙ্গে বেহ্যাসংখ্যা 
অধিক হইয়াছে এবং এক্ষণে যুবকগণ যুরোপীয় প্রথার অন্ুবর্তন 
করি দিনদুপরে সকল সময়েই স্ত্রীসন্সিধাঁনে অবস্থান করেন। 
সব্ধদা স্ত্রীনন্লিধানে থাকিলে রিপুর অধিক পরিচালনা হয় ও 
তজ্জন্ত শারীরিক দ্বর্বলতা জন্মে, সন্তান দুর্বল হন, আকাজণা 
পূরণঙ্নিত তৃপ্তিগাভ হয় ন! ও পরম্পরের প্রতি প্রণয়ের অল্পত! 
ভইতে থাকে ॥ অতি উৎকৃষ্ট পদার্থও নিয়ত দর্শন, স্পর্শন ও 
আস্বাদনাদি করিলে তাঙ্ার সেরপ স্বাদুতা থাকে না। দুরাগত 
বন্থৃকে দেখিলে যে্ূপ উল্লান জন্মে, নিয়ত বন্ধুদর্শনে সেরূপ 
'মানন্দ হয় না, প্রত্যৃত নানাবিধ কারণে নিকটস্থ বধূর প্রণয়ে 
সন্দেহ বা তাহাকে বধূর অন্থুপযুক্ত মনে হয়। এততির, স্ত্রী 
পুক্ষের পরস্পর নিগ্নত দেখার শ্ুবিধ। হইলে স্থুযোগ পাইয়। 
পুরুষ প্রলোভন দ্বারা অন্তের স্ত্রীকে ভূলাইয়া কুপথে আনিতে 
ও নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে। 

এই কল বিষয় এবং স্ত্ীজ্জাতির লঘুচিত্ততা ও দৌর্বল্যাদিন 
বিষয় বিবে5চন! করিলে, স্ত্রী পুরুষের পৃথক স্থানে বাপ ও পুথক 
হুম্ণাদির ব্যবস্থা যে নিতান্ত আবশ্যক তাহা অনাগ্নাসে বুঝিতে 
পার! ঘাইবে। সেই জন্যই অন্তঃপুর ও বহিবণটার ব্যবস্থা হইয়াছে, 
স্বাদিগকে মাবদ্ধ করিয়া! কষ্ট দিবার জন্য অন্তঃপুর ব্যবস্থা! নভে | 
কেননা স্ত্রীগণ যেমন পুরুষসমাজে যাইতে পারেনা, পুরুষগণ 
সেইরূপ স্ত্রীসমাজে যাইতে পারেন! এবং পুরুষগণ যেমন পুক্ষষ 
সমার্জে বথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে, স্ত্রীগণও সেইরূপ স্্াসমাজজে 
বথেচ্ছ বিচরণ করিভেম্পারে। অদ্ুহস্থপ্র নামক পুস্তকে এঠৎ 
সম্বন্ধীয় বিস্তুূত আলোচনা করা হইল, দেখিতে অনুরোধ করি। 


শি 
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বিবাহ। 

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় বিবাহ প্রথাকেও উন্ম,লিত করি- 
পার যত্র করিতেছে । তদস্থুসারে আজি কালি বিবাহ সন্ধে 
নানাবিধ মত প্রচারিত হইয়াছে । কেহ বলেন আদৌ বিবাহের 
আবশ্যকতা নাই, ইতর প্রাণীর স্তায় যাহার সহিত যখন যাহার 
মিলনের ইচ্ছা হইবে, তখন সে তাহার সহিত মিলিত হইতে 
পারিবে; কেহ বলেন যে স্ত্রীর সহিত থে পুরুষের প্রণয় হইবে, 
সই পুরুষ সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে ও ঘতদিন তাহাদেব 
পবম্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ থাকিবে ততদিন তাহার! 
পরস্পর মিলিত থাকিবে,»মনের মিলন ভঙ্গ হইলেই বিবাহ ভঙ্গ 
ভইবে। এবং কেহ বলেন চিরজীবন বিবাহবদ্ধন দৃঢ় থাকা 
'মাবশ্যক। কাহারও মতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আপনাপন 
স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লইবে, ও কাহারও মতে পিতা 
মাতাই পাত্র ও পাত্রী স্থির করিয়। দ্িবেন। কেহ বলেন অধিক 
বরসে বিবাহ হওয়া উচিত, কেহ বলেন অগ্পবয়সে বিবাহ হওয়1 
উচিত । কেহ বলেন স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী পুরুষ সকলে- 
রই পুনর্ধবিবাহ হওয়া উচিত, কাহারও মতে স্ত্রীর মৃত্যু হইন্টে 
পুরুষ পুনরাফ বিবাহ কৰ্বিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির পুনর্রবার 
[ববাহ কোন মতেই উচিত নয়, 

এই সকল বিবাহমতের আলোচন। করিবার অন্য 
একটী বিষয় বিবেচনা কর আবশ্যক । অর্থাৎ এমত কার্য 
বা এমত নিয়মই জগতে নাই, যাহা! করিলে বা যদন্সারে চলিলে 
সর্ধাঙ্গীন ভাল কি সর্বাঙ্গীন মন্দ হয়। ' মনুয্যক্ৃত সর্ববঙ্গীন 
মঙ্গলময় নিয়ম তদুরের কথা ঈশ্বরককৃত এমন একটা নিম্বম 
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দেখিতে পাওয়া যাছ্ু না, তদহুসারে চণিলে সকলের মকলদিকেই 
ভাল হয়, জাহারও কোন দিকে মদদ হয় না। ঘে আহার 
তন্গ্জাদের শরীররক্ষার একমাত্র উপায়, তাহাই আবার 
শরীরনাশের কারণ; ষে প্রণয় সংসারবন্ধনেন মুল, তাহাই 
বৈরাগ্যের হেতু ঃ যে জল, বাষু ও অগ্র্যাদি ব্যতিরেকে কোন ও 
কার্য্যই নির্বাহ হয় না, তৎসমস্তই আবার সকল সব্রনাশের মূল। 
অতএব ভাল বলিলে এমত বুঝিতে হইবেন! বে, তাহার কোনও 
গানে মন্দ নাই। যাহাতে মন্দ অপেক্ষা উত্ভমের ভাগ অধ্দিক 
তাহাকেই ভাল বলিতে হয়। নচেৎ সর্বাঙ্গীন ভাল কি সন্বাঙ্গীন 
মন্দ পদার্থ কি কাধ্য পৃথিবীতে নিতান্ত ভর্লভ। কোন 
নিয়মকে উৎকৃষ্ট বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে বে, উর নিয়নানু- 
সান্রে কাধ্য করিলে মে পরিমাণ মন্দ ৪ইতে পারে)ভাহা অপেক্ষা 
আধক পরিমাণ তাল হয়। কোন অনিষ্ট হইতেছে দেখিণে 
মগ্চষ্য নানা উপায়ে সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পাদ । সম্মনষ 
অনিষ্ট নিবারণ না ভউক চেষ্টা করিলে ঘগাস্ন আঁধকতর 
নি নিবারিত হয় থাকে । যে নিশ্নমানুসারে চললে 
সব্বাপেক্ষা অধিক অপকাল্প বিদুরিত হয়, শাহাকেই সব্বোহক? 
শিয়ম বলে। অতএব কোন্‌ নিয়ঘটা ভাল "ও কোন্‌ নিষদট়ী 
নন্দ বুবিতে হইলে দেখিতে হইবে বে, কোন্‌ নিদ্বন অবলদন 
কৰিলে অপ্ল অনিষ্ট ঘটে ও কোন্‌ নিয়ম অবলম্বনে অপিক অনিক 
নটে; বদবলগ্বনে অল্প অনিষ্ট ঘটে তাহাকেই উতকু্ট ন্বিষন 
বলিতে হইবে । বিবাহ সন্বঙ্ধায় কোন নিয়ম ভাল তাহা পির 
ল্লিতে হইলে যেন ল্পে বিচার করা"হয়। 

বিনাহপদ্ধতি যে পশুব্যবহার অপেক্ষা হিতকর তাহ! সপ্রহাণ 
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করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কেননা! ধীহার! 
বলেন বিবাহপ্রথা ভাল নয়, তাহাদের মূল যুক্তি এই যে, বিবাহ 
একটা বন্ধন বিশেষ 3 কেন স্বাধীন মানব স্বেচ্াপুরব্ক এ বন্ুন- 
রজ্জু গলে দিয়া কষ্ট পাইবে? পশুর! যেরূপ ইচ্ছামত স্ত্রী 
পুরুষে মিলিত হুয়, অথচ পরস্পর আবদ্ধ হয় না, মনুষ্েরাও 
বদি সেইরূপে ইচ্ছাপরতন্ত্র হইয়া মিলিত হয়, তাহা হইলে 
অভিপ্রেত কাঁ্ধ্য সম্পন্ন হয় অথচ বন্ধনজন্ত কষ্ট পাইতে 
হয় না। তীহাদের এই যুক্তি যে নিতান্ত ত্রাস্তিমূলক তাহা 
একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কেনন৷ 
বদি বিবাহ প্রথ। প্রচলিত না হইয়া পশ্বাদির স্তায় স্ত্রীপুরুষ 
সম্মিঘনের নিয়ম থাকিত,তাহা হইলে কোনও মন্ধুব্যই পিতৃ 
অবগত হইতে পারিত না ও কোনও পুরুষই পুত্রমুখাবলোকনস্থথ 
অনুভব করিতে পারিত না? সকলেই কেবল মাতৃমাত্র অবগত 
হইত এবং কেবল মাতাই মানবের সর্বস্ব হইত; তাহা হইলে 
স্ত্রীজাতিই কেবল সন্তানপালনে বাধ্য হইত, সন্তানের! পিতার 
1কছুমাত্র সাহায্য পাইত না। তাহা হুইলে পুরুষ জাতির কেবল 
নিজের ভরণ পোষণমাত্র কাধ্য হইত, সমস্ত কারধ্যই এক 
স্্ীজাতির উপরে নিপতিত থাকিত। সুতরাং পুরুষজাতি পত্ত 
অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। 
বিবাহপ্রথা না হইলে সংসার হইত না, স্থৃতরাং মানব, 
সভ্ৃতা ও উন্নতির মুলীভূষ্ধ সমাজ সংগঠিত হইতে পারিত 
না। কেননা তাহ হইলে পুরুষের! পশ্বাদির স্তায় নিজের 
আহারমাত্র চেষ্টা! করিত ও ইচ্ছামত স্বাভাবিক নিয়মান্সারে 
বে কোন স্ত্রীতে রিপু.চবিতার্থ করিয়! অবশিষ্ট কাল নিদ্রা ও 
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বিশ্রামে কাটাই! দিত) নুতরাং সংসায় স্থাপনের আবশ্যকই 
হইত না। কেবল: ইহাই নহে, বিবাহপ্রথা না থাকিলে মানবের 
অস্ভষ্ট কোন রূপ স্থুখই ঘটিত না--মানব ছুঃখের সময় স্্ীপুত্রাদির 
সহায়তা পাইত ন1 এবং প্রণস়ঙ্ন্ত যে মনোম্থখ তাহার কিছুমাত্র 
আসন্বাদ পাইত না) বিবাহ না থাকিলে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, 
পুত্র, কন্তা প্রভৃতি কাহাকেও অবগত হইতে পারা যাইত না। 
স্থতরাং মান ব্যতিরেকে মানবের ভালবাসার পাত্র পৃথিবীতে 
আর কেহই পাকিত না। মাতাও পুত্রকে চিরকাল আপনার 
নিকট রাখিতে পারিতেন না। কেননা নারী একাকিনী আপনার 
ও সন্তানগণের জীবিকা অর্জন করিতে পারিবে কেন? 
একটু বয়স হইলেই সন্তানদিগকে আপনাপন জীবিকা অজ্জনের 
. চেষ্ট! করিতে হইত। কাযেই মাতার পুক্রন্নেহ ও পুত্রের মাতৃ- 
ভক্তি বিদুরিত হইত--পশুদিগের স্তায় মাতা ও সন্তান চির- 
বিচ্ছিন্ন থাকিত। অধিকন্ত অল্পবন্সসেই প্রত্যেককে ভীবনো- 
পায়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হওয়ায় কেহই জ্ঞানোন্নতি করিবার 
চেষ্টা করিতে পারিত না। এই সকল অস্থবিধা দূর করিবার 
জন্যই বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হইয়াছে । যখন কোন পুরুষ কোন 
, স্ত্রথ্রিহণে লোলুপ হইল, তখন খঁস্ত্রী বলিল তুমি যাঁদ সস্তান- 
পালনের ভারগ্রহণ কর, যদি তুমি আমাকে বিপর্লাবস্থায় ফেলিয়া 
না যাওঃ তবে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি; স্বাভাবিক 
শক্তির বশবর্তী হইয়া পুরুষকে স্ত্রীর এ সকল প্রস্তাবে স্পত 
হইতে হুইল; স্ত্রীকেও এ উপকার প্রাপ্তির আশায় স্বামীর 
আজ্ঞা পাঁধনে সম্মত, হুইতে হুইল)" তাহা! হইতেই বিবাহ 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং পুরুষেরা পু্রশ্নেহ, ভ্রাতৃপ্রীতি, পিতৃ- 
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তক্তি ও রমণী-প্রেমের মর্ম অবগত হইয়া, বিবাহ্বন্ধন চু 
করিয়াছেন। নচেৎ বিবাহ না করিলে যদি মানবের অন্থবিধা 
না হইত, তাহা হইলে কেহই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বন্ধনুজি 
গণে পরিত না ও কথনই পৃথিবীর সকল দেশে বিবাহপ্রথা 
প্রচলিত হইত না। মানব সভ্য হইয়া পশুরীতি পরিত্যাগ 
করিয়া সভ্য বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে । বিবাহ প্রথাই 
মানবের এতাদদৃশী উন্নতির মূল কারণ। অতএব বাহারা বলেন 
বিবাহপদ্ধতি ভাল নহে, তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত । 

প্রণগ্লান্ত বিবাহ বিবাহনামেই পরিগণিত হইতে পারে ন|। 
€কননা যতদিন মনোমিলন থাকে ততাদন বিবাহবন্ধন থাকিবে, 
তাহার অভাব হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইবে ও অপরকে বিবাহ করিবে 
বাদ এই নিয়মে বিবাহ হয়, তাহ। হইলে প্রান পশু প্রথাই 
রহিয়া যায় অর্থাৎ বিবাহ না হওয়ার তুল্য ফলই হয়। 
কেননা জগতে যত স্ত্রী পুকষের মনোমিলন দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাহার অধিকংশই অবস্থা সাপেক্ষ। যেমন কোনও 
ব্যাক্ত দরিদ্রাবস্থায় থাকিয়া মাপিক দশ টাকা পাইয়া সন্তষ্ট হয়, 
কিন্তু ব্যক্তির অবস্থা খন উন্নত হয় তখন তাহার শত 
মুদ্রারও সংকুলন হয় না এবং যদি সে কখনও রাজ হইতে 
পারে তাহা হইলে তখন তাহার লক্ষ মুদ্রাতেও তৃপ্তি হয় না, 
সেইরূপ মানবের যখন স্ত্রী মাত্রই পাওয়! ছুর্ঘট, তখন একটা 
সামান্া স্ত্রী পাইলেই সে তুষ্ট হয়। কিন্তু যখন সে দেখে যে, 
পৃব্বপরিণীতা৷ স্ত্রী অপেক্ষ! উৎকষ্ট স্ত্রী পাইতে পারে, তখন আর 
পূর্বপরিণীতার উপর তাহার অন্রাগ গাঁকে না, উৎকুষ্টতব 
স্ত্রী গ্রহণে তাহার লালসা হয়। আবার এমনও অনেক সময়ে 
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ঘটে যে, প্রথমে ষে স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট ভাবিয়া কেহ বিবাহ করিয়াছে 
পরে তদপেক্ষা উগ্চকুষ্ট দেখিতে পাইয়া, পুর্বার প্রতি শ্রদ্ধা 
এধীং নবীনার প্রতি লালসা হয়। তন্তিক্ন অনেক মানব বযস্থ! 
অপেক্ষা নবীনা রমণীকে অধিক ভাল বাসে। এইরূপ অনেক 
কারণে পূর্ব পরিণীতা স্ত্রী বা স্বামীর গ্রতি অশ্রন্ধা ও নুন্তন স্ত্রী 
বা পুরুষের প্রতি অন্থরাগ জন্মে । সুতরাং মনোমিলনাস্তবিবাহ- 
গ্রথা প্রবর্তিত হইলে, বিবাহ প্রায়ই স্থারী হয় না, নিয়তই 
বিবাহ ভঙ্গ হইতে থাকে । সুতরাং তাহাতে বিবাচের প্রক্কত 
উদ্দেশ্য সফল হয় না, ভ্্রী ও স্বামীর প্রতি সঙ্াগ্তন্তি থাকেন! 
এবং পিতা ভ্রাা, পুর প্র্তিব প্রতি তাদুশ ভি, শ্রদ্ধা ও 
স্বেতথাকে না। কেননা এপ হইলে, মাতার অনেক স্বামী, 
পিতার 'অনেক স্ত্রী এবং মাড় ও পিতৃ সম্বন্ধে ব্ভতর ভ্রাতা 
ভগিনী হইবার সম্ভব । বিশেষতঃ এরূপ হইলে সস্তানদিগকে 
পিতা ৰা মাতা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুরুষ কিন্বা স্ত্রীকে 
সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয়। কেননা অধিক স্থলে বিবাতেব 
অল্প দিবস পরেই সন্তান হইয়! থাকে); সুতরাং যত বিবাহ 
নঙ্গ হয়, তাহার অধিকাংশই সন্তান জন্মের পরে হওয়া সস্তব। 
সে সময় পিভা মাতা বিচ্ছিন্ন হইলে এক্তরকে সম্তান পরিত্যাগ * 
করিতে হয় এবং সস্তানেরও একতর বিচ্ছেদ ঘটে। এতছ্রিনন 
নিয়ত স্ত্রী পরিবর্তন হইলে কোনও গৃহেরই হুশৃঙ্খল! থাকেনা । 
স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্তা! লইয়াই মানবের সংসার এবং এরূপ 

সার সমষ্টিই সাজ । যে গৃহে স্থামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভঙ্গী ও 
পিতা মাতার দৃঢ় সন্বষ্ধ নাই, সে গৃহ গৃহই নহে 'ও তজ্জপ গৃহ- 
সমষ্টি সমাজই নহে । 


১৯০ মানব-তত্। 


এই সকল কারণে বিবাইবন্ধন দৃঢ় করা অতীব আবশ্যক।. 
তাঈ হিন্দুশাস্্রকারগণ বিবাহবন্ধন আজীবন রক্ষণীয় করিয়াছেন, 
তেই দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে বলিয়া হিন্দুর যেরূপ পিতৃমাতৃভত্তি 
'অপত্যন্সনেহ, দাম্পত্যপ্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা, আত্মীয়স্বজনগ্রীতি, 
অন্ত কোন জাতিরই সেরূপ নহে। কোন জাতিই হিন্দুর স্যার 
দয়! দাক্ষিণ্যাদি গুণ সম্পন্ন ও ধর্শভূষণে ভূষিত নয়। বিবাহ 
বন্ধনে বদ্ধ হইয়াই মানব স্বার্থত্যাগ করিতে ও পরার্থপবায়ণ 
তইতে শিক্ষা করে। পশ্চাত্যগণের ত্র বন্ধনের শিথিলতা 
থাকাতে তাহাদের সকল কাধ্যই স্বার্থপরতামূলক। 


ব্রাহ্ম বিবাহ। 


এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, গান্ধর্ব বিবাহ ভাল কি ব্রাঙ্গ 
বিবাহ ভাগ অর্থাৎ দয়িত নির্বাচনের ভার যুবক যুবতীর উপর 
থাকিলে ভাল হয়, কি পিতা মাতার হস্তে থাকিলে ভাল হয়। 
বাহার! প্রথমোক্তের পক্ষপাতী,তাহারা বলেন, যে,আজীবন সম্বন্ধ 
বিশিষ্ট বিবাহই যখন আমাদের হিতকর ও যখন স্ত্রীও পুরুষের 
মধ্যে মনোমিলন ন1 থাকিলে চিরজীবন কষ্ট পাইতে হয়, তখন স্ত্রী. 
বাস্বামী গ্রহণকালে পরস্পরের মনোজ্ঞ দেখিয়া গ্রহণ করাই উচিত 
এবং যাহারা এ সুখ ছুঃখের ভাগী, তাহাদেরই হস্তে সে নির্ব্বা- 
চনভাঁর থাকা উচিত) অন্তে কখনও অন্তের মনোজ্ঞ বিষয় স্থির 
করিতে গারে না। আমাদের মত কিন্তু উহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 
কেনন! উৎকৃষ্ট পাত্র নির্বাচন করিবার শক্তি অল্পবয়স্ক অনভিজ্ঞ 
যুবকযুবতীর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক জ্ঞানী পিত্রাদিরই অধিক থাকা 
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সম্ভব । যে বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় বা হওয়া উচিত, সে 
বয়সে মানব পৃথিবীর কোন বিষয়ই জ্ঞাত হইতে পারে না। 
কবি প্রকারে এমত অজ্ঞানাবস্থায় জটিল মানবচরিত্র বুঝিবার 
শঙ্তি জন্মিবে ? এমন অনেক লোক আছে যে, ভাহাদের বাহিক 
ব্যবহার অতি মধুর বোধ হন কিন্তু তাহাদের হৃদয় 'ভয়্ানক 
হলাহলপুর্ণ এবং অনেকের হৃদয় অমৃতনয় কিন্তু তাহাদের বাহিক 
দৃশ্য অতি কর্কশ । আবার অনেক মনুষ্য স্বীয় অভিপ্রেত সাধন- 
মানসে আত্ম কুটিল প্রন্কৃতি গোপন করিয়া এরূপ সাধুশীলতা 
প্রদর্শন করে, যে তাহ! দেখিয়া অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রতারিত 
হয়েন। অনেক সময়ে অভিজ্ঞ প্রাচীন দিগেরও এ হুশ্চরিতর- 
দিগকে সাধু বলিয়া ভ্রম জন্মে । অতএব বাহাদর্শনকূশল সবল: 
প্রকৃতি অল্পবয়স্ক যুবকধুবতীর এ নকল বুঝিবার শন্ষি 
কোথাব্র ? তাহারা ত নিতান্ত সরলপ্রক্তি, কুটিল] কাহাকে 
বলে ত্বাহা এখনও তাহারা শিখে নাই । এ সংসার একসপ কুটি- 
লতাপূর্ণ যে, অভি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নৃদ্ধকাল পধ্যন্ত নিয়ত এক 
গাকিস্াও নিতান্ত আস্মীয় ও নিকটন্থ প্রতিবেশির প্রকৃত রত 
স্বগত হইতে পারেন না, প্রাচীন কালেও তাহারা অনেক 
সনয়ে নিতান্ত আম্মীয় কর্তৃক প্রবাঞ্চিতৎ হয়েন। এন্সপ অবস্থাষ 
যুবক যুবতীর! যে পদে পদে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে আর 
কথা কি? 

বিশেষতঃ রূপই যুবক যুবতীর মনোক্ততার প্রধান উপকরণ । 
রূপলালসার অধীন হইয়া! মানবগণ প্রারই কঠিনন্রগাবৃত নারি- 
কেল ত্যাগ করিয়া *হন্দর-দশন বিশ্বফল গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। 
পিতগণ ভূয়োদর্শন বলেই বলিদ্নাছেন__ 


১৯২ মানব-তত্ব ৷ 


“কন্যা বরয়তে ক্ূপং মাতা বিস্তুং পিতা শ্রুতং | 
বন্ধবাঃ কুলমিচ্ছস্তি মিষ্টান্ন মিতরেজনাঃ ॥ 


কন্ত রূপে ষুদ্ধ হহলে গুণ দেখিবার শক্তি কোথায় 
থাকে ?. পাত্র ও পাত্রীর কেবল দৈহিক দ্ূপ ও মানসিক 
গুণ দেখিলেই চলে না। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় 
দেখা আবশ্যক ; অর্থাৎ পাঞ্জ ও পাত্রী পরস্পর অনুন্ধপ বয়স্থ 
কি না, সঙ্কুচিত বিদ্যাসম্পন্ন কি না, সুস্থ ও সবলশরীর কি না, 
তাহাদের ধনসঞ্চয় বা ধনোপার্জনশক্তি কিরূপ, কিরূপকুলে 
তাহাদের জন্ম, তাহাদের পিতামাতা সচ্চরিত্র কিনা কুল- 
ংক্রামক কোন রোগ আছে কি না, তাহাদের পরস্পরের 
ব্যবসা ও অবস্থাগত চরিত্রে মিলন হইতে পারে কি না, জল্ম- 
শোণিতবিষয়ে পরস্পরের নৈকট্য কিরূপ ও তাহাতে জনিষ্যমাণ- 
সন্তান দোষধুক্ত হইবে ন৷ ইত্যাদি অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক । 
বিংশবর্ষায় যুবা ও ঘোড়শবর্ধী়। যুবতীর কি এই সকল অন্ত 
সন্ধান করিবার শক্তি আছে? ন1 রূপে মুগ্ধ হইলে প্র সকল 
অনুসন্ধান করিতে যুবক যুবতীর প্রবৃদ্তি হয়? প্রত্যুত, প্রণ 
' জন্মিলে নিগুণ প্রণয়পাত্রকেও সর্বাংশে উৎকৃষ্ট বোধ হওয়াই 
সঙ্গত, অথব! প্রণয় পাত্রকে মনোমত গুণসম্পন্ন বোধ হওয়াতেহ 
তাহার সহিত প্রণয় জন্মে। স্থতরাং গুণ দেখার অবসর থাকে 
না।' গ্রণয়াকর্ষণে আকুষ্ট হইলে, মানব দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান শৃন্ত হয়। 
এইজন্য "্যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা ছাড়ী কিবা! ডোম” 
প্রবাদ প্রচলিত। বাস্তবিক প্রণয়াকর্ষণ জন্মিলে কিছুতেই চিত্তকে 
নিবৃত্ত কর। যায় না; তখন নিজে প্রণয়পাত্রের দোষ অঙ্গসন্ধান 
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ফরা দুরে থাকুক, অন্কে দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চার না । 
কিন্তু কেবলমাত্র মাক্ষিকাকর্ষণঙ্জ গুণনিরপেক্ষ প্রণয় মানবেব 
আর্ক দিন স্থায়ী হয় না। নবযৌবনের '্রারত্তে বা প্রণয় 
জন্মিবার আরস্ত কালে, যতদিন মত্ত থাকে, ততদিন প্রণন্ব 
থাকিতে পারে বটে, কিন্ত যখন দোবাঁবলী বুঝিবারঅব্সব 
হয়-যখন অযথা মিলনের অপকারিতা বুঝিতে পারে, তখন 
কষ্টের সীমা থাকে না। 

দয়িত নির্বাচনের ভার যুবক যুবতীর প্রতি থাকিলে আরও 
অনেক দোষ ঘটে। যে যুবক ষেযুবতীব প্রতি অনুরাগী হয়, 
সে যুবতী যে সেই যুবকের প্রতি ত্বন্থরাগিণী হইবে তাহার 
নিশ্চয়তা কিঃ অনেক সমন্বে দেখা যায় যে খুবা ষে 
নুনত্তীকে ভালবাসিয়াছে, সে যুবতী সে যুবককে ঘৃণা করে, 
এবং বে বুবতী যে যৃবকের প্রতি অগুরাগিণী হইয়াছে সে যুবক 
তাহাকে ইচ্ছা করে না। এরপ স্থলে কি প্রকারে উভয়েরই 
মনোমত দয়িত লাভ হইবে? অপধ্িকন্ত এরপ অনন্থায় চির- 
কালের জন্ত ভাহাদ্দের মনের শান্তি নষ্ট হইর] যান্ন। আবাব 
অনেক যুবক বুবহী স্মাপনার অবস্থা বিবেচনা না করিয়া 
ছুর্ণভ পাত্রে প্রণগ্ন স্থাপন করে। ঝিস্ত একপ প্রণস্নপ্রবৃস্তি 
প্রায়ই চরিতার্থ হয় না, হইলে'ও সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়। 
দরিদ্র সন্তান ধনিকন্তা, মূর্খপুত্র বিদ্যাবভীকন্যা, কৃষকপুন্ 
বশিশ্বালা ও বঙ্গ যুব! ইংরাজ যুবতীর প্রতি আসক্ত হইলে 
পরস্পরের মিলন হওয়া ছূর্ঘট হয়, হইলেও শুত ফলপ্রদ হয় 
না। অতএব যুবক যুবতীর প্রতি দয়িত নির্বাচনের ভার 
দিলে কোনও অংশে শুভফল হয় না। যুবক যুবতীর হিতৈষী 
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ও বহুজ্ঞ পিতার প্রতি নির্বাচনের ভার থাকিলে সকল দিকেই 
মঙ্গল হইবার সম্ভব । তাহা হইলে তিনি অভিজ্ঞতাঁবলে উপযুক্ত 
পাত্র পাত্রী নির্বাচন করিয়া তাহাদিগের সথখসম্পাদন করিতৈ 
পারেন ও যুবক যুবতীকে নৈরাশ্তনিত কোন প্রকার মনন্তাপ 
পাইত্তে হয় না। বাস্তবিক যুবক যুবতীর অপেক্ষা পিত্রাদিব 
নির্বাচন যে অধিক হিতকর, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও 
প্রতিপন্ন হইতেছে । ইংলণ্ডে বিবাহ-ভঙ্গের বাহুল্য ও ভারতীয় 
নরনারীর দাম্পত্যান্থরাগ ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় 
নির্বাচন-প্রণালীর তাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল এক্ষণে দেখাইবার উপায 
নাই। কারণ সমাজমধ্যে কতকগুলি দোষ প্রবিষ্ট হওয়াতে 
অনেক পিতামাতাই উপযুক্ত পাত্রপাত্রীনির্বাচনে অশক্ত হয়েন। 
যদ্দি প্রসকল দোষ সংশোধিত হয়_যদি ভাক্তকৌ লীন্প্রথা, 
বহুবিবাহ, কন্ঠা। বিক্রপ্ন, অযথা পণগ্রহণ প্রভৃতি হিনদুশাস্র 
বিরোধী কদধ্য ব্যবহারগুলির সংশোধন হয়, তাহা হইলে 
পিত্রাদদির কৃত পাত্রপাত্রীনির্ববাচন সর্বদৌষশূন্ত হইতে পারে। 
তাহা হইলে ভাঁরত দম্পতি-প্রণয়ের চূড়ান্ত দৃ্টাস্তস্থান হয়। 

আর এক কথা । কেবল পতিপত্বীর পরম্পরে মনোিলন 
হইলেই সংসার সুখের হয় না। পিতামাতারও বধূটী মনোনীত ও 
হওয়া সাবশ্যক। তাহা ন| হইলে যুৰকগণ পিতৃপরায়ণ হইতে 
পারে না । অনেকে স্ত্রীর দোষে পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগিনীগণকে 
অশ্রদ্ধী করে, এমন কি তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হুইয়াও 
যায়। এই জন্ত ইংলগু প্রভৃতি দেশে একান্নবর্তী পরিবাৰ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তত্বৎদেশে কত কত বৃদ্ধ বিল 
ক্ষণ সঙ্গতিমম্পন্ন বহুপুত্রমত্বেও আহারাদির ক্লেশে আিয়মাণ 
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হয়েন। বিবাহ ক্ষি কেবল আত্মস্থখের জন্য ? অবশ্য কখনই 
না। অনায়াসে ঈশ্বরনিদিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতে লক্ষম হই- 
বাকী জন্তই বিবাহ আবশ্যক । বিবাহ করিয়া সুনিয়মে সুসস্তান 
জন্মদান করিবে, তাহাদের যথোচিত প্রতিপালন ও শিক্ষাদানাদি 
করিবে, পিভামাতার সেবা করিবে, আম্মীয্ স্বজন, প্রতিবেশী, 
সজাতি, স্বদেশী, অতিথি ও বিপরগণের যথাসম্ভব সঠায়তা 
করিবে, এবং এক জদয়ে পরমেশ্বরের আরাধন। করিবে। 
এইমমস্তই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য; ইন্ট্িনন্থখ চরিতাথ 
করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহেকর্তবা বা ধন্মকম্ম সম্পাদন 
করাই বিবাহের মুখা উদ্দেশ্য । বিবাহ্‌ না করিলে মানব একাকী 
সকল প্রকার ধন্মাচরণ করিতে পারে না, জ্ীর সহযোগে 
শঁ সকল স্থশৃ্খলে সম্পন্ন হয় বপিয়াই স্ত্রীর লাম সহধশ্মিণী। 
ইন্জরিয়াদির অধীন হইয়া নির্বাচন করিয়া বিবাহ করিলে সে 
দম্পতী্তু ধন্মাচরণেব প্রতি নন থাকে লা, ইন্জ্রিস চবিভার্থ 
ও পরম্পরের প্রতি প্রণর প্রকাশ করাই তাহাদের দুখ্যকার্ম্য 
হয়। পিতানাত/) সকল দিক্‌ দেখিয়! বে পাত্র পাত্রী স্থির করেন, 
তাহারা মিলিত হইয়া সকল প্রকার কর্তপ্য কাধ্য করিতে 
সক্ষম হয» ও আপনার স্থুখ অপেক্ষা আন্ীয় ও দেশে চিতের 
দিকে তাহাদের দৃষ্টি অধিক থাকে । 

যুবকধুবতীর মতানুলারে বিবাহ হওয়ান্স পদ্ধতি থে ভাল 
নর, তাহা আবও একটী বিষর বিবেচনা করিলে বুকা ধাঁয়। 
ভারতে উক্ক পদ্ধতি নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব কালে গান্গব্ৰ 
বিবাহ ও স্বরশ্বর গ্রথা ভারতে বিশেদরূপ প্রচপিত ভিল । 
খবিগণ উহার অপকারিতা বুঝিতে পারির়াই উক্ত প্রথা রহিত 
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করিয়াছেন। অনিষ্টকর ন! হইলে কখনই উহা রহিত হইত 
ন1। গান্ধর্ব বিবাহ ও স্বয়স্বরপ্রথ! শ্বাভাবিক, সুতরাং উহা 
অসভ্যতা, ব্রাহ্ম বিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক সুতরাং শুহ! 
সভ্যতা ॥। সভাত যদি অসভ্যতা অপেক্ষা তাল হয়, তৰে ত্রাঙ্গ- 
বিবাহ যে গাদ্বর্ব বিবাহ অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? এই জন্তই পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশে কেবলমাত্র যুবক- 
যুবতীর মতানুসারে বিবাহ দেওয়া] হয় না । বাহার] মনে করেন 
যুরোপে ঘুবকযুবতীর মতান্ুসারেই বিবাহ হইয়া থাকে, 
তাহার! নিতান্ত ভ্রান্ত। বান্তবিক ইংলগু প্রভৃতি দেশের 
উচ্চঘরে পিতামাতার অনভিমতে কোন বিবাহ হয় না। তথায় 
যৃবক ঘুবতীদিগের মত লওয় হইয়া থাকে বট, কিস্তু তাহার! 
নে পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করে, তাহ! যদি পিতার অনভিমত 
' ভ্য়, তাহা হইলে সে বিবাহ হইতে পারে না1। স্থৃতর1ং তাহাকে 
প্ররূত গান্ধর্ব বিবাহ বল] যায় না। অধিকস্ত তাহাতে, অনেক 
অঘটন ঘটিয়া থাকে । অনেকে প্রণয়াকাজ্ষার তৃপ্তি সাধন 
করিতে ন৷ পারিয়া আত্মবিনাশ সাধন করে ও অনেকে 
চিরকালের জন্য প্রণয়নৈরাশ্যজনিত ছুঃখে ভাসিতে থাকে। 
অতৃএব উক্তরূপ,মত গ্রহণ কর! অপেক্ষা আদৌ তাহাদের মতের 
অপেক্ষা! না করাই ভাল। তবে যে সকল পাত্র বা পাত্রী 
পিতামাতার অভিমত, সে সকলের মধ্য হইতে মনোজ্ঞ নির্ব্বাচন 
কত্দিনার ক্ষমতা পুভ্রকন্তাকে দেওয়ায় উপকার আছে । কেনন! 
তাহাতে নৈরাশ্য বা মন্দ নির্বাচনের আশঙ্ক। নাই, প্রত্যুত 
পিতা ও নিজে উভয়ের নির্বাচন করান্দ তাহা আরও দোষ- 


পৃন্ত হয়। 
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বালা বিবাহ । 

এন্সণে কিরূপ*্বয়সে বিকাহ দেওয়া! উচিত দেখা আবশ্যক । 
যুফ্ীপীযসভ্য হান্গুরাগী বাক্তিগণ বাল্যবিবাহের নিতান্ত বিরোধী। 
কিন্ত খন সগ্রমাণ হইল, গাদ্ধর্ববিবাহ সমুহ অনিষ্টকর | 
খন বিবাহ করিবাব ইচ্ছা জন্মিবার পৃব্বেই বিবাহ* হ ওষ] 
উচিত। কেননা অধিক বয়স পধ্যস্ত বিবাহ না হইলে কাহারও 
না কাহারও প্রতি অন্ুবাঁগ জন্মিতে পারে । সে অন্রাগ অপাঞ্জে 
স্কাপিত হইলে পিতামাতা তাহাদের বিবাহে বাধাদেন, স্থতরাং 
মবকষুনতী অতিশয় কষ্ট পায়। অল্পবয়সে বিধাহ হইলে এ 
পোষ ঘটিতে পানে নাঁ। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ বিবাহ-বন্ধন 
যেব্ূপ দঢ় হত, যৌবনবিবাহে সেরূপ হয় না। কেননা বালাকাণে 
যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে অথাৎ বাল্যকালজাত প্রণয় যেবপ 
দৃঢ় ও স্থারী ভয়, অন্য কোনও সময়ে সেরূপ ভয় না। তাইবালসণ। 
স্বদয়ের অতি বসের ধন ॥ যাহাদিগের সহিত একত্র বাল্য- 
ক্রীড়া ও বিদ্যাভ্যান কর! যায়, তাহারা অকৃত্রিম প্রণরপাএ্, 
কোন কালেই তাহাদের প্রণর বিস্বাত হইতে পারা ঘার না। 
ধে কালে হৃদয় কোমল ও নিম্মল থাকে, যখন স্বার্থপর এ 
ইত্জ্িরবিকার মনকে কলুধিত করে না, *ঘখন সাংসারিক জটিল 
ভাবে হৃদয় বক্রীভূত হয় নাই, যে সময়ে সনোহ ও অনিশ্বান 
হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেই পবিত্র বালাকালে যে সহচরের 
সহিত নিতান্ত অক্রত্রিম ও বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবে তাহাতে আব 
সন্দেহ কি? বাল্যকালের হৃদয়স্থ প্রণয়াঙ্কন গ্রস্থরে লৌহাঙ্কনের 
সায় চিরস্থারী হয়। “বয়স বত অধিক ভইতে থাকে, ততই 
স্বার্থপরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ইন্ত্রিরবিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইছে 
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থাঁকে ও ততই সাংসারিক চাতুরী শিক্ষা করিয়া মানব কুটিল- 
হৃদয় হয়। সুতরাং বয়োধিকের প্রণয় প্রায়ই নিমিত্ব-সস্তৃত 
হইয়া থাকে । তখন কেহ রূপ ও কেহ গুণে মুগ্ধ হইয়া, কহ 
অর্থনুন্ধ হইয়া ও কেহ কোন স্বার্থসাধনমানসে প্রণয়াকাজ্ষী 
হইয়। থাকে । বালক বালিকার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও অনৈমিত্তিক 
প্রণয় মে সময়ে হইৰাঁর যোই নাই। স্বার্থের ব্যাঘাত হুইলে 
বা নিমিদ্তের অভাব হইলে তজ্জাত প্রণয়ও দুরীভূত হয়। 
কিন্তু বাল্যকালের প্রণয় কোনও স্বার্থ বা নিমিভ্মুলক 
নহে, কোনও স্বার্থ বা নিমিত্তও সে প্রণয়কে নষ্ট করিতে 
পারে না। বাল্যমিলন-জাত প্রণয় পুত্রন্নেহাদি নিসর্গোৎ- 
পর্ন প্রণয়ের স্তায় হইয়া হৃদয়ের সহিত দৃঢ়সন্বদ্ধ হইয়া যায়, 
প্রাণ থাকিতে তাহ। নষ্ট হয় না । ইংলও্ড ও ভারত এ বিষয়েব 
প্রমাণ স্থল; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়া! ইংলও প্রভৃতি 
দেশে সহশ্র সহঅ বিবাহভঙ্গক হইতেছে, কিন্তু বাল্যবিব'হপরায়ণ 
ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়! দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে 
সতী আত্মদেহ বিসর্জন করে। 

যাহারা বলেন, পরে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই 
সামাজিক নিয়ম থাকাতেই ভারতীয় স্ত্রীরা ছঃখ সহ্থ করিতে 
পারিবে ন। বলিগ্না। সহমৃতা হইত, তাহার! নিতান্ত -ত্রান্ত। 
তাহারা কি জানেন না যে, যে সকল স্ত্রীরা সহমৃতা হইত, তাহার 
অধিকাংশই অধিকবয়স্কা, এমন কি অনেকে ৮১০ পুত্রের মাতা ? 
একপ বয়স্থা স্ত্রীর ইন্দ্িফ-পরায়ণত1 এত প্রবল মনে করা নিতান্ত 
হাস্তাম্পদ। বিশেষতঃ ইন্্রিয় চরিতার্থ করিতে না পারার ভর়ে 
প্রা পরিত্যাগ করিতে উদ্যক্ত হওয়া! সম্ভব নহে। তাহা 
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দি হইত, তাহা! হইলে ধে সকল কুলীনকন্তা ও যুক্োগীয় 
কুমারীদিগের বিঝুহ হইবার আশ। ত্যাগ হইয়াছে, তাহাদিগের 
মধ্য অন্ততঃ একজনও প্রাণত্যাগগ করিত এবং আধুনিক হিন্দু 
বিধবাগণও উপাগ্নাস্তর অবলঙ্কনে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্ত 
তাহা যখন কেহ করে না, তখন উক্রূপ কল্পনা ,নিতাস্ত 
ভ্রমাত্মক। অকৃত্রিম প্রণন্ধ ও তছৃগধোগী কণ্তব্য জ্ঞানই যে 
স্মরণের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই। বাঁ বল, তবে 
পুরুষের! স্ত্রীর সহিত সহমূত হইত না কেন? অকৃত্রিম প্রণয় 
কি কেবলস্ত্রীর হয়, পুরুষের হয় না? বিধবা-ধিবাহ প্রকরণ 
পাঠ করিলে ইহার কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। 

বালাবিবাছে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই 
মে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাদীন হয় না, সুতরাং 
বিবাহাস্তে উভয়ই এক রূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াতে অধিক 
প্রণয়ব্ৰন হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে আতা ও পুরুষের 
ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে । সুতরাং তাহাদের 
মনোভঙ্গ হওয়ার অধিক সম্ভাবন1। পুরুষের ব্রাদ্দধর্্মের প্রতি 
ওুস্তীর হিন্দুধর্মের .প্রতি বিশ্বাস বদ্ধমূল হইর! যাওয়ার পর 
উভয়ে যদি বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ হ্রঃ তাহা হইলে কখনও 
ভাহাদের মনোমিলন হইতে পারে না। কেননা তখন কেহ 
কাহারও বদ্ধমূল সংস্কার ও শিশ্বান ভঙ্গ করিতে পারে না। 
“যেমন হাড়ি তেসনি সরা? স্ত্রীপুরুষ সন্বন্ধে এই যে প্রশাদটা 
আছে, তাহা এক কালে মিথ্যা হয়। অতএব যখন বিবাহ-বন্ধন 
যাবজ্জীবনের জন্ত টড করা একান্ত আবন্তক, তখন বাল্য কালে 
বিবাহ হওয়াই সর্বভোভাবে উচিত। 
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বাল্য বিবাহের আর একটা উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, বিবাহ 
ফালে দম্পতীর মনে কোনও প্রকার অপবিব ভাবেরই উদয় 
হয় না। তাহার! যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইর্তেছৈ 
বোধ করে। অধিক বয়সের বিবাহে সে পবিত্রতা থাকা দূরে 
থাকুক, তাহা কেবল অশ্লীল ও অপবিত্র ভাবেই পরিপূর্ণ । 
তাহাতে কেবল ইন্দ্রিয় ও রিপুর ব্যাপারই প্রকাশিত হয়। 
বিশেষতঃ স্ত্রী জাতির অতি কদর্য্য ব্যবহার প্রকাশ পার। 
কেননা বিবাহিতা স্ত্রীকে পিতৃমাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়! স্বামী 
গ্রহে যাইতে হয়। ইন্্রিয়াধীন হইয়া আজন্মসহচর, হৃদয়- 
সর্বস্ব, পরমোপকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহরজ্ত, 
ছেদন করিয়া অপরিচিত বা ক্ষণপরিচিত পুরুষের সহিত 
অপবিত্র ভাঁবে ধাওয়া কি যুবতীর পক্ষে নিতান্ত লঙ্জাকর ও 
কৃতত্র ব্যবহার নয়? উহা কি রমণীর মানবোচিত কার্য না 
সভ্যতার চিহ্ন? ঈশ্বর কি রমণীহদয় এমন নির্লজ্জ ও,কঠিন 
করিয়াছেন, যে যুবতীগণ কেবল রিপুর বশবর্তী হইয়া! অক্ষ 
মনে সমস্ত স্নেহ মমতা পরিত্যাগ পূর্বক হৃদয়সর্বস্ব প্রাণসম 
পিতা মাতাকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া গ্ণপরি- 
চিতের সহিত চলিয়া যাইতে পারে ? সেই ষোড়শী কি বিংশীকে 
ধিক্‌, যে পিতামাতাদ্দির এবন্বিধ অক্ুত্রিম প্রণয় উপেক্ষা করিয়! 
এক জন পথিকের সহিত অপবিত্র ভাবে গমন করে। এই 
পাশবদৃশ্ত অতি ত্বণীকর। এই পশুব্যবহার কখনও মানবো - 
চিত নহে। বাল্যবিবাহিতা বালিকাকে এরূপ রাক্ষসোচিত 
ব্যবহার প্রকাশ করিতে হয় না। পিত! বালিকার উপযোগী 
গতি স্থির করিয়া যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা অল্প বয়সেই 
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খুরূপ ভাবে ভাহাক্ব সহিত মিলাইম্সা দেন যে, বালিকা! পিতা- 
মাতাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্বেই এ যুবাকে পিতৃনির্দি 
ঈশ্বরদত্ত পরমবন্ধু বলিয়া জানিতে পারে। বালাকাল হইতে 
পুনঃ পুনঃ পিতৃভবনে ও শ্বশুরালয়ে তাহাকে দেখি, স্বামীকে 
চিরপরিচিতের ন্ভায় মনে করে ও ক্রমে ক্রমে স্বামী, ভ্রাজাদি 
বালসহচর তুল্য হই! পড়ে । কখন পিতৃ গৃহে ও কখনও শ্থামী 
গৃহে বাস কবে, কখনও পিতামাতার ও কখন স্বামীর সেবা 
করে। অতএব যদি পবিত্রতা, প্রণক্র, কৃতজ্ঞতা ও লজ্জা সভ্য 
ব্যবহার হ্য়, অশ্লীলতা পরিত্যাগ যদি মানবীয় ব্যবঙ্ার হয়, 
'তবে বালাবিবাহ যে সভাতাহ্থমোদিত, তাহাতে সন্দেহ নাই? 
অধিক বয়সে বিবাহ স্বাভাবিক, সুতরাং পূর্ব নিদ্দিষ্ট, লক্ষণা- 
ম্ুসারে উহা অসভ্যতা এবং বাল্যবিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক 
স্থৃতরাং উহা! সভ্যতা । 

কিন্তুতাহা বলিয় নিতান্ত অল্পবরসে বিবাহ হওয়া! উচিত নয়। 
কেননা নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হইলে মানবগণ অল্পবয়সে 
প্রণয়মগ্র ও সন্তান-ভারে জড়িত হইয়। জ্ঞানার্জনে শক্ত ও 
অর্থাভাবে কিট হয় ও অপক্ষ বীদ্জে ছুর্বপ সন্তান জন্মিতে পারে, 
পাশ্চত্য সভ্যতা-পরারণগণ এই সকল দোষের উল্লেখ করিয়া 
বাল্যবিবাহের নিন্দা করেন, উহার গুণগুলি দেখেন ন1। কিন্ধ 
পুরুষজাতির কিঞিৎ অধিক বসে বিবাহ দিলে এই সকল দোষ 
নিবারিত হইতে পারে । যুরোপীর পণ্ডিতেরাই সপ্রমাণ করিয়া 
ছেন, অধিক-বয়স্ক পুরুষের ওরসে অল্প-বরস্কা নার গর্ভে জাত 
সন্তান দূর্বল হয় লা। প্রারুতিক নিষুমানুসারে9ও দেখ! 
যাইতেছে, স্ত্রী অপেক্ষা অন্ততঃ ৫1১ বং্সর পরে পুকুবের 
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সম্তানজননশক্তি অন্মে। স্থুতরাং অধিক-বয়স্ক পুরুষের সহিত 
অল্প-বয়স্কা স্ত্রীর বিবাহ হওয়া স্বভাবতঃ উচিতু। বিদ্যাশিক্ষা। ও 
ধনোপার্জনাদির শক্তিলাভ করিবার জন্তও পুরুষের কিছু বিলম্বে 
বিবাহ হওয়া আবশ্যক । স্ত্রীজাতির স্ায় পুরুষকে বিবাহান্তে 
পিতৃগৃহ্‌ পরিত্যাগ করিতে হয় না বলিয়৷ অপেক্ষার্কৃত অধিক 
বরসে পুরুষের বিবাহ হইলে তাদৃশ দোষও ঘটে না। এই জন্য 
মন্ত্র মতে ৮ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২৪ বৎসরের পুরুষ 
অথবা ১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ৩* বৎসরের পুরুষের বিবাহ 
হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, এক্ষণে ১০১২ বৎস- 
রের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। 
কেননা পূর্বকালের ন্তায় মানব এক্ষণে দীর্ঘশরীবী নয় এবং 
এক্ষণে পুর্বকালের ন্তায় বেদপাঠের আবশ্যকতাও নাই। 
এক্ষণে ২০২২ বত্সর বয়ংক্রম-মধ্যে সিবিল সাঙিস পর্য্যন্ত 
পরীক্ষা দেওয়। যাইতে পারে । যে সকল ধনী সম্তান শিক্ষা বা 
উপার্জনাদিতে নিযুক্ত নয়, আমাদের মতে তাহাদের আরও 
২৪ বৎসর পুর্বে বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা কোনও 
কার্য না থাকায় যৌবনলাভের পরেই তাহাদের ছুফি,য়াশক্কি 
 জন্মিতে বা অপাত্রে প্রণফুস্থাপন হইতে পারে। এরূপ চেষ্টার 
পুর্বে তাহাদের বিবাহ দিলে এ দোষ নিবারিত হইবার 
সম্ভাবনা । 

'অনেকে বলিতে, পারেন যে, বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে পুরুষের 
্তায় স্ত্রীর বিবাইকল্লে বৃদ্ধি কর! হইল না কেন? স্ত্রীকি শিক্ষা 
ঝরিবে না? আমর!" বলি, স্ত্রীজাতিরও বিদ্যাশিক্ষা কর! 
আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষের স্তায় তাহাদের অধিক শিখি- 
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বর আবশ্যকত্তা নাই। স্ত্রীজাতির যেরূপ শিক্ষা আবশ্যক, 
অল্প বয়সে বিবাহে সে শিক্ষার বিদ্ব ঘটিবার আশঙ্কা নাই। 

*যত অল্প বয়সেই বিবাহ হউক, একথা মনে রাখিতে হইবে, 
যেস্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তানজননের শকি না জন্মিলে 
স্ত্রীপুরুষের একত্র সহবাস উচিত নয়। এরূপ করিলে, সম্তান 
দর্বল হইবার কোন' আশঙ্কা থাকে না| তাই ধর্মশান্ত্রকারগণ 
গভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ সংস্কারের পুর্বে 
কোনমতেই স্ত্রীপুরুষের সহবাস কর1 উচিত নয়। ম্ৃতরাং 
যত অন্ন বয়সেই বিবাহ হউক, তাহাতে কোন দোষ ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকে না। তবে বৈধব্যাত্ঙ্কা করিয়। *নিতাস্ত অপ 
বয়সে বিবাহ দেওয়1 উচিত নয়। 

অনেকে বলেন, অল্প বয়সে বিবাহ হইালে বরকন্তা! বিবাঁচের 
মর্দই বুঝে ন1, সুতরাং তাহা বিধাহ-পদবাঁচ্য হইতে পারে না। 
বিবাহস্গয়ে পরম্পরে থে প্রতিজ্ঞা করে, তাহারা তাহার মগ্ম 
বুঝে না--ন্ৃতরাং সে প্রজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার] বাদ্য 
নহে। আমরা কিন্ত একথা! গুনিয়! হাস্য সম্বরণ করিতে পাব 
না) কেনন] অল্প বয়সে যে বিবাহের মন বুঝিতে পারে না 
তাহার অর্থ কি? সে সময়ে পাপৰৃত্তির বিকাশ হর নাহ * 
বলিয়া! বিবাছের মর্দ বুঝিতে পারিবে না, যাহারা একগ! 
ৰলেন, তাহার! কুপ্রবৃত্তি চরিভার্থমাত্রই বিবাহের উদ্দেস্ত 
মনে করেন, স্থতরাং তাঁহাদের কথার উত্তর দেওয়াই ভীঁচত 
নয়। বাস্তবিক বিবাহ এরূপ দ্বণেয়.ব্যাপার নহে। কেবল 
প্রতিজ্ঞারক্ষা করিবার“জন্ত বিবাহবন্ধন আদ্গীবন স্থায়ী হয় নাঁ। 
লোকে ত নিয়তই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া থাকে। বিবাহ 
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প্রতিজ্ঞামূলক হইলে বিবাহভঙক্ষও নিয়তই হইবে। অতএব 
মন্ত্র বুঝা অপেক্ষা না বুঝাই ,তাঁল। উহাকে মন্ত্রপৃত দৈববন্ধন 
বলিয়া জানাই উচিত। 


সবর্ণ-বিবাহাদি। 


পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেবল স্ত্রীপুরুধের যনোমিলনই 
বিবাহের উদ্দেশ্ত নহে । ন্পুক্রোৎপাদন ও সাংসারিক কার্যাদি 
স্নির্বাহই বিবাহের মুখ্য উদ্দেন্ত। সুতরাং কেবল পরস্পরের 
মনোমিলনের উপায় অন্থুসন্ধান করিলে চলিবে না। যেরূপ 
বিবাহে সুস্থ গুণবান পুর কন্মিতে পারে ও পরস্পরের সহায়তায় 
ংসারিক কার্য্যাদি স্থনির্বাহ হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা নিতান্ত 
আবশ্যক । ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে সে সকলের প্রতি 
লক্ষ্য নাই। কেবল দম্পতীর পরম্পরের মনোমিলনের প্রতিই 
তাহাদের দৃষ্টি। তাই ইংলগাঁদি দেশে অধিক-বয়ঙ্কা স্ত্রীর 
সহিত অল্প বয়ন্ক পুরুষের এবং জ্ঞাতি ও নিতান্ত আত্মীয় 
কুটুগ্বের পুত্রকন্তার পরস্পর বিবাহ হইয়া থাকে; এবং তথায় 
স্্ীপুক্রষের আভিজাত্য ও ব্যবসাদি বিষয়ে কিছুমীত্র বিচীর কমা 
হয় না। যদি পরম্পরের মনোমিলন হয়, তবে অন্ত সহস্র 
দোষও তীহার গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাহা যেমন প্রকৃতি: 
বিরুদ্ধ, তেখনই অনিষ্টকর। কেননা, যখন স্বভাঁবতঃ যে বয়সে 
তরী ধুবতী হয়, সে বয়সে পুরুষ বালক থাকে, তখন অধিক-বযস্কা 
স্ত্রীর সহিত অগ্ল-বয়স্ক পুরুষের অথবা পরস্পর সমবর্ষায়ের বিবাহ 
যে'স্বভাববিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর তাহাতে আর'সন্দেহ কি? আমা- 
দের দেশে বৈদিক ব্রা্গষণের উহার অপকারিতা বিলক্ষণ অনুতৰ 
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করিয়া থাকেন। জ্ঞাতি ও পিহ্মাতৃবন্ধুর পুত্রকন্যাদিগের 
পরস্পর বিবাহে অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা দোষ, বিবাদবিসম্বাদ ও 
নানী অন্ুবিধা জঙ্গে। তত্তিনন ভ্ঞাতি বা সমান রক্তের স্্রীপুরুষের 
সন্মিলন-জাত সন্তান অনেকদো যুক্ত হয়। একথা স্ুরোপীয়েরা ও 
স্বীকার করিয়া পাকেন। যেস্ত্রীপুরুষের বিবাহ হয়, তাভারা 
যদি পরস্পরে স্বলাতি অর্থাৎ সমবাবসায়ী ও সমান অবস্থা- 
সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পরস্পরের কার্যকর সুবিধা ও মনের 
মিলন হইবার অধিক সম্ভব। নতুবা উভয়ের প্রক্কৃতি ও অভ্যাস 
ভিন্ন প্রকারের হইলে মনের তাদুশ মিলন হয় না, কাধ্যেবগ 
অনেক অন্থবিধা ঘটে। স্বভাবতত পুত্র পিতৃগুণ. প্রাপ্ত হম, 
এজ্ন্ত নুপুক্র-প্রাপ্তিজন্ত গুণবানের অভিজাতোতপন্ন পুত্রের 
সহিত বিবাহ দেওয়া উচিত। এই সকল কারণে ভারতে কৌলীন্ত 
প্রথা, সবর্ণ-বিবাহ নিয়ম, ভ্ঞাতিকুটুদ্বের পুত্রকন্ত! বিবাভ নিদেধ 
ও বর অপেক্ষা কন্যা কনিষ্ঠ হইবার বিধান ভয়াছে । সবণ- 
বিবাহ সম্বন্ধীয় আর আর কথা জাতিভেদপ্রকরণে থিবৃন্ 
হইল। 

সভারতীয় বিবাহ-পদ্ধতির আর একটা অতি উৎকৃষ্ট গুপ এই 
যে, প্র প্রণালী-অন্ুসারে বিবাহকাতে বরকগ্ঠার মনে কোন 
প্রকার ইন্্রিয়বিকার উপস্থিত হয় না, প্রত্যুত, অতি পনিভ্ 
স্বীয় ভাবেরই উদয় হয়। হাদয়সর্বন্, আজন্মসহার* পরম 
প্রগয়াম্পদ, পিতামাতাদি পরিত্যাগ করিয়া সরল! বালিকাকে 
ফে অপরিচিতের সহিত চিরকাল বাস,.করিতে তবে, তাচার 
সহিত মিশ্লন করিয়া! দিবার জন্য ভারতী বিবাহপন্ধতি আচ 
উংক্ষ্ট উপায় । উহ! নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রক্কত নব-হদ্- 
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ংযোজনের উপযুক্ত । ভারতীয় বরকন্যা ও সর্ধসাঁধারণে' 
বিবাহকে একটা অবশ্যকর্তব্য যজ্ঞবিশেষ ও খিবাহদিনকে একটা 
পাবত্র শুভদিন মনে কষ়েন। বিবাহব্যাপারে নানাবিধ গীতবাদ্য, 
আত্মীয় ও বহুবিধ লোকসমাগম, ভূরিভৌজন, দরিদ্রাদিকে 
অর্থ দ্বাম, উপগত পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, গৃহাদির পারিপাট্য ও সজ্জা, 
বরকন্তা ও সহ্যাত্রীদিগের বেশভৃষাঁ ও নানাবিধ আমোদ, 
আস্মীর়ত। ও সৌহার্দ মিশ্রিত থাকায় উহ? একটা মহোৎসবের 
হ্ঠায় হয় ও বিবাহের সংন্ধার মাম সার্থক হয়। উহাতে নর- 
নারীর মন এরূপ মিলিত করে যে, বিবাহ দৃ়ীকরণ জন্ত সাক্ষী 
ও রোজষ্টারির প্রয়োজন হয় না। এপ পবিজ্র ও মনোমিলন- 
কর বিবাহপদ্ধতি পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। সাক্ষী 
ও রেঝেষ্টরী ভিন্ন প্রায় কোন দেশেরই বিবাহ সম্পন্ন হর না। 
এ সকল দেশে বিবাহ বিষয়ব্যাপারের চুক্তিবিশেষের ন্ার 
বলিয়া! বোধ হয়। কিন্ত প্রণয়ের চুক্তি, তক্ষির চুক্তি ও শ্রদ্ধার 
চুক্তি কি নিতাস্ত হান্তাম্পদ নয় ? উহাতে কি মানবীয় উচ্চতার 
চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পায়? না প্রণয়ের কিছুমাত্র পবিত্রতা ও 
সুদ্ধকারিতা থাকে ? ভারতীয় বিবাহ ধর্্ের একটা গধান 
অঙ্গ এবং ভারতে স্ত্রীর নাম সহধর্থিন্নী ও অর্থাঙ্গ। ত্রারতীদ্ব 
পতিপত্বীর স্তাগ্স যুগলমুগ্তি পৃথিবীর আর কোনও 'দেশে নাই। 
যে যুরোপীয় সভ্যতাস্থরাগী মহাশয়ের এমত উৎকৃষ্ট বিবাহ- 
পদ্ধতি পরিত্যাগ করির। যুরোপীয় প্রথার অন্থকরণ করিতে 
ইচ্ছা করেন, তাহার! গুরুত ধর্খের যন্্র বুঝিতে পারেন নাই, 
সত্যতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেম নাই ও যানবের দেব 
উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। 
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বিধবা-বিবাহ। 


এই নকল ছিতসাধনের জন্তই তারতে বিধবাবিবাধ নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । কিন্তু নবধুকগণ উহ্বার ছিতকারিত বুঝিতে না 
পারিয়া বিধবাগণের বিধাহ দিবার জগ্ভ নিতান্ত উৎসুক, হইয়া- 
ছেন। স্ত্রীবিয়োগাস্তে পুরুষ পুনর্ধিবাহ করিতে পারে, কিন্ত 
পতিবিয়োগে জী পুনর্বিবাহ করিতে পারে মা, ইছা দেখিয়া 
আধুনিক নবাসন্প্রদায় ভারতীয় পুরুষসম্প্রদার়কে নিতান্ত নিষ্টর 
ও স্বার্থপর বলিয়া! নিন্দা করিয়া! থাকেন। কিন্তু তীহারা ধদি 
তালরূপ বিবেচনা! করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বিধবাবিবাহের 
অপকারিতা ও তন্লিষেধের কারণ অনায়াসে বুঝিতে পারিখেন । 

অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সকল দেশেই 
কতকগুলি করিয্া স্ত্রীর বিবাহ বন্ধ খাকে, অর্থাৎ দেশ বিশেষে 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ এমত কতকগুলি নিক্মম আছে বে, তধবলদ্বনে 
চ্িলে সকল ভ্্রী বিবাহ হইতে পারে না। ষকল স্ত্রীর 
চিরকাল স্বামী সংযুক্ত থাকিতে পারিবার অনুকূল ব্যবস্থা প্রায় 
কে]ুন দেশেই দৃষট হনব া। নুতরা স্পই বোধ হইতেছে যে, 
, সকল নারীর চিরকাল শ্বামীসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। * 
ইংলগ্ডে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তথায় কত 
কুমারী চিরকাল অবিবাহিত থাকে 1 ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত 
ও বিধবা-বিবাহ নিষেধ আছে, তথাপি ফল্ঠার দিবাহের * অন্ত 
কোন্‌ ব্যক্তি চিন্তিত না হয়েন? পশ্চিম দেশের লোকেরা কনা 
ঘার হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত কত কন্তার প্রাণ মষ্ট করে। 
অতএব যখন স্পষ্টই বুঝা যাঁইতেছে যে, কতকগুলি স্ত্রীকে চির- 
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স্বামীসহবাসম্থখ হইতে বঞ্চিত হইতেই হইবে, তখন কুমারীরে 
বিবাহ বন্ধ না করিয়। বিধবাবিবাহ বন্ধ, রাখাই উচিত? 
কেননা তাহ! হইলে সকলের প্রতি পক্ষপাতশৃন্ত ন্তায় ব্যব্ঠার 
করা হয়, এবং গার্হস্থ্য প্রণালীও সুনিয়মে চলে। নচেৎ কোনও 
রমণী দশবার বিবাহ করিবে ও কেহ একবারও বিবাহ করিতে 
পারিবে না, এরূপ নিয়ম নিতান্ত পক্ষপাত-দূষিত। 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিলে, গার্বস্্য ধর্মের আদৌ দৃঢ়তা 
থাকে না। গৃহের লক্ষমীস্বরূপ! স্ত্রীজাতির বাসস্থান নির্দিষ্ট ন! 
থাকিলে গৃহের দির্দি্টতা থাকে না। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে 
পিতৃভবনে থাকে, পরে স্বামীভবনে আসিয়। স্থির হয় বলিয়া, 
স্বামীভবনের সুশৃঙ্ঘলা-সম্পাদনে তাহাদের যত্র হয়, পিতৃগৃহেব 
কোনও কার্যে তাহাদের তত মনোনিবিষ্ট হয় না। কিন্ত স্ত্রা 
যাঁদ জানে যে স্বামীর মৃত্যু-অন্তে তাহাকে অন্ত স্থানে যাইতে 
হইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্য্ে দৃঢ়কূপে মনোযোগী; হইবে 
কেন? তাহ! হইলে স্থায়ী কোনও কার্য্যেই তাহার মনোযোগ 
হইতে পারে না। আবার স্বামিও যদ্ধি জানে, ষে, তাহার মৃত্যুব 
পর তাহার স্ত্রী অন্তত্র গমন করিবে ও তৎসঙ্গে তাহার অর্ব্য়স্ক 
পুত্রেরাও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া! স্বাইতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে 
তাহারও স্থায়ী গৃহ-নির্ধাণে প্রবৃত্তি হয় না। ইংলও তাহার 
প্রমাণ। তথায় বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া, তথাকার 
প্রা কোনও লোকেরই স্বকীয় স্থারী বাসগৃহ নাই। সকল 
পোকেই চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন সরাই প্রভৃতিতে বাস করিয়া 
জইবন অতিবাহিত করে। এই জন্ত তথায় দরিদ্রের এত ছুরবস্থা 
এবং গাহস্থ্য-গ্রণালীর এত বিশৃঙ্খলা । ভারতে যে অতি দরিদ্র, 
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তাহারও মিজের গৃহ ও নির্দি্ বাসস্থান আহ্ছে, এমন পার্বন্থী 
লোকের তাহার প্রতি সহান্ভৃতি প্রকাশ করে। অভি দরিজ্রও 
বিকালে প্রতিবেশীর যাও প্রাপ্ত হয়। গৃহ ও নির্দিউ বাস- 
স্কান থাকায় কুমীদ-ব্যবপায়ীদিগের নিকট হইতেও আপদ কালে 
তাহার খ্ণগ্রহণ করিভে পারে। ইংলত্ডে মধ্যবিধলোককে ও 
খণ দিতে লোকে আশঙ্কা করে। কেননা ভাহার প্রকান্ত 
কোনও বিষয় বা নিজের গৃহ নাই। বিধবাধিবাহ প্রচলিত 
ধাকিলে ভারতেও যে এ দ্বর্দশা ঘটিত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

পুত্রবতী বিধবার বিবাহ আরও 'অনিষ্টকর 1 কেননা পুন্গবতী 
বিধবার বিবাহ হইলে, পুবর্বিবাহ্থিতা ধিধবার, পুত্রকে হয় 
মাভৃত্যাগ করিতে হইবে, অথবা পিতৃ-গৃছ, পিতামহ, পিতামহ 
ও খুল্লতাত প্রহৃতি পিভৃপরিজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়! 
একমাত্র মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হম্ব। বিমাতা হইতে 
ফেকি “কই, তাহা এদেশীর অনেকে জানেন, কিন্ত বিপিভার 
কষ্টের আশ্বাদ এদেশবাসীরা জানেন না। তাহা যে আরও 
কষ্টকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুক্রবতী বিধবার বিবাহ 

হইলে পুত্রকে এ নিদূপ কষ্টে জর্জরীতৃত হইতে হয়। 

| পাশ্চাত্য পণ্ডিভগণের বৈজ্ঞানিক, যুক্তি অনুসারেও বিষ্ববা- 
বিবাহ উচিত নয়। কেননা মাল্ধস্‌ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, 
বথানির়মে বংশবৃদ্ধি হইলে সকল লোকের খাদ্য সংকুলন হয় ন1। 


যে পরিমাণে বংশবৃদ্ধি হয়, খাদাবৃদ্ধি তাহা! অপেক্ষা অনেক 
অল্প হয়। এই জন্ত বংশবৃদ্ধি না কমাইলে তীছার মতে 


আহারাভাবে মাঞ্ষ ষরিরা যাইবে ॥ এক্ষণে শ্রী কারণেই নিক্কত 
দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতেছে। সুতক্নাং বিধবাবিবাহ প্রন 
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দ্বারা আরও প্রজা বৃদ্ধি করিয়া লোকের কষ্ট বৃদ্ধি কর! 
কোন৪ মতেই উচিত নয়। একথ! সত্য .হইলে স্ত্রীজাতির 
পুরর্রিবাহ দেওয়া দুরে থাকুক, পুরুষের পুনর্কিবাহ রহিত 
করাই আবপ্তক । সেই জন্ত আদ্সি কাল হুরবস্থাপন্নদিগের 
বিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে । অতএব ধাহার! 
বিধবাদিগের ছ£ঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবাগণের বিবাহ দিবার 
চেষ্টা করেন, তাহারা কি কুমার কুমারীদিগের দুঃখে ছঃখিত 
হইবেন না? দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগীডিতদিগের ভয়ানক 
কষ্টে কি তাহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবে না? অথব! গাহস্থ্যধর্শের 
শিথিলতা-নিবন্ধন ও দরিভ্রগৃহে জন্মহেতু মানবের দারিদ্র্য 
দ্ঃখে ব্যথিত হইবেন না? তাহার! কি জানেন ন! যে, এক 
বিধবাদিগের রিপুচরিতার্থজনিত ছুঃখ মোচন করিতে গেলে ্ 
সমস্ত প্রকার ছুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে? বিশেষতঃ বিধবাদিগের 
বিবাহপ্রথ। প্রচলিত থাকিলে পিতৃভক্তি, সোদরঙ্গেহ, বধূগ্রীতি, 
জ্ঞাতিগৌরব, প্রর্তিবেশীপ্রিয়তাঃ অতিথিসৎকার প্রভৃতি মানবীষ 
উচ্চগুণগুলির এককালেই পরিচালন! হয় না, মানব কেবল পণ্ডর 
টায় স্বার্থচিন্তায় রত থাকে । এমত জ্ঞানালো কসমুজ্জল ও উচ্চ 
সভ্যতাসম্পন্ন মুরোপ কেবল এঁ দোষেই পণুস্বভাব ত্যাগ করিতে 
পারেন নাই। স্বার্থের জন্ত তাহার! নিয়তই মানবজাতির 
বিদ্রোহাচরণ করিতেছেন--প্রলোভন ও বল দ্বারা পরের ধন 
হরণ করিতেছেন। 

বিধবাবিবাহে এই সকল ও অন্তবিধ অস্থবিধা আছে 
বলিকাই বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে । নচেৎ পূর্বকালে 
খন ভারতে খিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তখন উহ রহিত 
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হইবার কারণ কি? ভারতীয় খধিগণ এত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর 
ছিলেন নী যে, কেবল আপনাদের নখের জন্ত বিধবাদিগকে 
এত কষ্ট দিক্লান্থেন। পুরুষের পুনর্বিধাছের ব্যবস্থা ও তাহাদের 
ব্যতিচারে তাদুশ অনিষ্ট হয় না দেখিয়। অনেকে এরূপ বলিধা 
থাকেন বটে, কিন্তু বান্তবিক তাহা! নছে। পুরুষের পুন্রর্বিবাহে 
এ নকল দোষ লক্ষিত হয় না বলিয়াই পুরুষের পুনধিবাহ নিষেধ 
হয় নাই। প্রভাত পুরুষের পুনর্বিবাহ সত্বেও যখন কন্তার 
পাত্রের অনস্তাব, তখন পুরুষের পুনধিবাহ বন্ধ হইলে আরও 
পাত্রের অসম্ভাব হইবে । তাহ! হইগে উপযুক্ত পাত্রাভাবে আরও 
অনেক কন্।! অবিবাহিত! থাকিবে! এই কারণেই পুরুষের 
পুনর্রিবাহ নিষেধ হয় নাই। কিন্তু তগাপি অধিক বক্সে ও 
উপযুক্ত পুত্রাদি বর্তমানে পুরুষের পুনধিবাহ 'মনুচিত। 

কি স্ত্রী,কি পুরুষ, উভয়েরই ব্যতিচার দোষাবহ বলি! শাস্ত্রে 
কথিত * হইয়াছে । তবে যে স্ত্রীর ব্যভিচারে অধিক শালন 
তাহার কারণ এই ষে, স্ত্রীর ব্যভিচারে অন্তের সন্তান তাহার 
গর্ভে স্থান পায় ॥ সেই পরকীয় দোষযুক্ক জার. সন্তানের 
প্রতিপালনভার স্বামীর স্কন্ধে পড়ে, পুরুষের ব্যাতচারে সেরূপ 
কোন অন্তায় তার স্ত্রীর স্কদ্ধে পতিত হর না, ও তগ্ছার1 দোষযুক 
জারজ সন্তান সমা্গের অন্তণিবিষ্ট হইয়! সনাগুকে কলুষিত 
করিতে পারে না। এই জন্যই স্ত্রীর ব্যভিচারের এত শালন, 
অবথা ছূর্বলের প্রতি অত্যাচারবাসনার পরিত্ৃত্তি বা পুর্টষের 
স্বার্থ-মাধন উচ্থার কারণ নহে। 


সিসি 


দ্বাদশ পরিচ্ছদ । 


পাপের স্মসপপ সপ 


জাতিভেদ। 


পাশ্চাত্যসভ্যতাম্রাগী ব্যক্তিগণ বৈষদাদুষিত বলিয়া তার- 
তীয় জাতিভেদপ্রথার নিন্দা! করিয়া থাকেন। কিন্তু বাস্ত- 
বিক উহ! বৈষমারদুষিত ব| অনিষ্টকর নহে--প্রত্ুত, উহাই 
মানবজাতির সাম্য-সংস্থাপক ও সর্ধ প্রকার মঙ্গলের নিদান। 
জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত, থাকিলে মানবগণ স্ব স্ব অবস্থায় 
সন্তুষ্ট থাকে ও কাধ্যে সমধিক নিপুণতা! লান্ত করে, সুতরাং 
সকলের মনের শাস্তি ও কার্যের সুশৃঙ্খল সম্পাদিত হয়, 
ধর্মেব্রতি ও সমাজশৃঙ্খল! সাধিত হয় এবং বল, বীর্য্য, বাণিজ্য, 
শিল্প, ক্কুধি ও বিদ্যাদির সমধিক উন্নতি হয়। ভারতে জাঁতিভেদ- 
প্রথা গ্রচলিত হইয়াছিল বলিয়! ভারত যেরূপ সত্বর উর্নত 
হইয়াছিল,--ভারতে যেরূপ কৃষি, শিল্প, বীরত্ব, জ্ঞান ও ধর্ম্মাদির 
উন্নতি হইয়াছিল, পৃথিবীর আর কোনও দেশেই সপ 
হয় নাই। 

জাতিডেদ না থাকিলে মানবগণ শক্তি অনুসারেই কার্য 
করিয়া থাঁকে। কিন্তু শক্তি সকলের সমান নছে। কাজেই 
মানবগণ পরম্পর অতিশয় বিষমাবস্থ হইয়া পড়ে, এমন ফি 
অনেকেই আহারীয় পর্যন্ত পায় না। এই অসুবিধা দুর করি- 
বার জন্যই খধিগণ জাতিভেদগ্রথার হৃষ্টি'করিয়াছেন। অত্যা- 
চার করিবার অন্ত বলপুর্বক এ প্রথা প্রবর্তিত করেন নাই। 
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স্বভারের নিগুঢ় অভিপ্রীয় পরিজ্ঞাত হইয়া! কার্যয-সৌকর্ধয ও 
স্ুখবিধৃন করিবার জন্ত এই প্রথা প্রবরিত করিয়াছেন। 
“আদিম কালে যে মানবের যেরূপ শক্তি, অবস্থা ও রুচি 
ছিল. সে তদহর্প কার্ধ্য অবলম্বন করিয়ান্ছিল। বলপূর্ধাক কেহ 
কাগ্াকে কোনও কার্ষো প্ররত্ত করায় নাই। যেক্যক্কি যে 
কার্ধা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার গুজের সেই কার্ধা করার 
স্থবিধা ও প্রধ্ত্তি হইবার অধিকতর সম্ভব হওয়াতে, পুলের! 
্বেচ্ছাপূর্ববকই পিত্রবলন্বিত কার্য অবলম্বন করিয়া তাহাতে 
পটুতা লাভ করিয়াছিল। চিরজীবন একবিধ কার্ষো ব্যাপৃত 
থাকিলে সে কার্যে দেক্ধপ পটৃতা জন্মে। বংশাহডুমিক কাধ্যে 
ব্যাপৃত থাকিলে তদপেক্ষাও অধিক পট্তা জন্মিবার সম্ভব! 
কেনন] পুর তি শৈশবকাল হইতে পিতার চেষ্টিত কার্ধা সকল 
অবগত হইতে থাকে,বাল্যাবধি পিতার নিকট হইতে কার্ধা শিক্ষা 
করিতে*পারে, প্রাক্কাতিক নিষ্নমানুসারে পিড়গুণ ও পিড়নিপুণতা 
পুজে সংজামিহ হওয়ায় শ্বভাবতঃ পিত-কার্ধ্যদক্ষতা জন্মে, অব- 
লদ্ষিত কার্ধা স্থির থাকায় একমনে কার্ধ্য শিক্ষা কয়ে, কার্য্যান্থে- 
ণল্ন্ক সময় নাশ ও.মন্ুবিধা ঘটে না এবং অভ্যাসের বিপরীত 
কার্ধাকরণজন্ত কষ্ট স্বীকার করিতে না হওয়ায় কার্য দৃঢ় মনঃ- 
সংযোগ হয়! এই জন্ত ঢাকায় যেরূপ বস্ত্র ও কাশ্শীরে যেরপ 
শাল প্রন্থত হয়, এরূপ আর কোথাও হয় না-_এই জগত কষকপুল 
যেরূপ কৃষিকার্ধ্য ও বাহকপুত্র যেরূপ বহনকার্ষ্ে পটু হয়, অন্তে 
সেরূপ হয় না এবং এই জঙ্গ ব্রাহ্মণ, যেরূপ জ্ঞানী ও ক্ষত্রিয় 
বেরূপ বীর হয়, এরূপণআর কেহ হইতে পারে না। 
ংশানুরূপ কার্ধ্য করিবার নিয়ম না থাকিলে, উ প্রকার 


২১৪ মানবতত্ব। 


বিচক্ষণতা জন্মান কঠিন। কেনন! তাহা। হইলে মানবগণ শিক্ষা 
লাভের সুবিধা না পাইয়া ও কোন্‌ কার্য্য অবলম্বনে সুবিধা 
হুইবে, ভাহ! স্থির করিতে ন! পারিয়া এবং ঈপ্গিত-কার্ধ্য প্রাণ 
মা হওয়ায় নভ্যন্ত ও রুচি-বিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতে বাধ্য হওয়ার 
অনেকেরই কার্যে নিপুণতা জন্মে না, অথচ অনত্যস্ত কষ্টকর 
কার্ধ্য করিতে বাধ্য হইয়া মা ক্লেশ অনুভব করে। পিত! 
আপনার অবস্থার অনুরূপ অবস্থাতেই পুভ্রদিগকে প্রতিপালন 
করিয়া থাকেন । কুতরাং যাহায় পিতার অবস্থা ভাল, সে বাল্য 
কাল হইতে উত্তম অবস্থায় থাকে এবং যাহার পিতার অবস্থা 
মন্দ, সে বাল্যকাল হইতে মন্দ অবস্থায় থাকে। বাল্যকাল 
হইতে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে, তাহা তাহার অভ্যাস হইয়া 
বায়, সে অবস্থা মগ হইলেও তাহার পক্ষে কষ্টকর হয় না। 
অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে মানবের অত্যন্ত কষ্ট হয়। যেব্যক্তি 
বাল্যকাল হইতে কৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ করে নাই, 'কষ্টকর 
কোন কার্য করে নাই এবং অপকষ্ট স্থানে বাস ও অপকৃষ্ট দ্রব্য 
ভক্ষণ করে নাই, তাহাকে যদ্দি নিয়ত রৌদ্রধাতাদিতে ভ্রমণ, 
শ্রমকর কার্ধ্য সম্পাদম, অপকৃষ্ট স্থানে বাম ও অপরৃষ্ট দ্রব্য তরুণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কষ্টের পীমা থাকে না। কিন্তু 
খাহার! বাল্যকাল হইতে উক্তপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছে, 
তাহার! উক্তরূপ ঘাতাি হইতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। 
অভ্যাসের এমনই আশ্চর্যা শক্তি, ষে, তৎ্গ্রভাবে নিম্ন অবস্থাপর 
ব্যক্তিদিগের উচ্চ ব্যবহারও কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। যাহারা 
স্বনাম বা পুক্রনামধন্ত অর্থাৎ বাহার! শ্বশক্তি ব পুত্রশক্তিপ্রভাবে 
নিষ্ন অবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের ক্কাধ্য- 
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ব্যবহার দেখিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ" 
ব্ক্িরঃ বাল্যাভ্যাসের বিপরীত উন্নতাবস্থায় থাকিতে লঙ্জিত 
ও অস্থবী বোধ করেন, এমন কি অনেকে উৎরষ্ট আহার ও 
উৎকৃষ্ট পরিধেয় বাবহার করিতেও কু্টিত হয়েন। বস্ততঃ- 
উন্নতাবস্থা হইতে নিমাবস্থায় পতিত হইলে মানবের ফেব্রুপ কষ্ট 
হয়, নিয়াবশ্থা হইতে উচ্চীবস্থায় উখিত হইলে সেরূপ সুখ হন্গ 
মা। অতএব ধে নিয়ম অবলম্বন করিলে যানবের নিয়ত অবশ্কা- 
বিপর্যয় না ঘটে, সেই নিয়মই উতকৃ্ট। কিন্ত যাহার যেরূপ 
ইচ্ছা, সে সেরূপ কাধ্য কত্রিলে নিশ্নত অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটে, 
সুতরাং তাহা মানবের সমূহ হুঃখেয়। কারপ। ৫কনন1 ক্ষক- 
পুল্র যদি ব্রাঙ্গণের কার্য করে» তবে ব্রাহ্মণপুন্নকে কষকের 
কার্যা করিতে বাধ্য হইতে হইবে, বাহকপুল্র যদি কুন্তকায়ের 
কার্ধ্য কগ্নে, তবে কুস্তকারপুক্রফে বাহকের কার্য করিতে 
হইবে, ধিষ্ঠাবাহী যদি তন্তবায় হয়, তবে তন্তবায়পুত্রকে বিষ্টা- 
বহন কার্ধ্য করিতে হইবে। কেনন! পৃথিবীতে ঘতবিধ ব্যবসায় 
আছে, তৎসমস্তই আবশ্যক, কোনও একটা কার্যের লোপ ব! 
ন্যমাধিকা হইলে বিশ্বকারধ্য চলে না। স্থৃতরাং কুষকপুত্রেরা 
যদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করে, তাছা হইলে কৃষকবৃত্তির অল্পত1 
ও ব্রাঙ্গণবৃত্বির আধিক্য হয় ও প্র ন্যুনাধিক্য দূর করিবার জন্ঠ 
ব্রাহ্মণপুররদিশকে শ্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া! অস্ঠ বৃতি অবলম্বন 
করিতে হইবে এবং ত্রাঙ্গপ বাঁ অন্ত কোন ব্যবসারীকে কৃষিবৃন্তি 
অবলম্বন করিতে হইবে । কাঙ্গে কাল্পেই নিত মানবের 'আঅবস্টা- 
পরিবর্তন জন্য ছুখে ঘটে ! নুতরাং যাছাদের বৌদ্রবাতাদি সত 
করিবার শক্তি নাই, তাছাদিগকে বৌন্র বাতাদিতে ক্লিট ও 
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পীড়িত হইতে হয়, যাহাদিগের দর্ণন্ধ সা করিবার শক্তি নাই, 
তাহাদিগকে বিষ্ঠাবহনরূপ নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয় কষ্টকর ও পীড়া 
জনক কার্ধ্য করিতে হয় ও যাহাদের বহন-কার্ধা ও হলচালনো- 
পষোগী শরীরের দৃঢ়তা নাই, তাহাদিগকে খঁ সকল অসহা কষ্ট- 
কর কার্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাতে রোগ, দারিড্রা, 
নৈরাস্ত এবং কার্ধ্য অনিচ্ছা ও অপটুতা জন্মে। কিন্ত মানৰ 
যদি বংশাহুক্রমিক কার্যে রত থাকে, তাহ! হইলে কাহাকেও 
অবস্থাবিপর্্যয় জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকলেই স্ব স্ব 
অভ্যাসমত কার্য সম্পাদন করিয়া শ্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করে। 
উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ন| বলিয়াও কাহারও ছুঃথ হয় ন|। 
যে ষাহা চায় না বা বাহার আমোদ পায় নাই, তাহার অপ্রাপ্তিতে 
কখনও ছুঃখ হয় না, যাহা চিরকাল পাইয়াছি, তাহা না 
পাইলেই ছুঃখ হয়। অতএব বংশানুগত বৃত্তি-ব্যবস্থা৷ অত্যন্ত 
হিতকর। এই জন্যই ভারতীয় খধিগণ জাতিভেদপ্রথাপ্ন দৃঢ়তা! 
করিয়াছেন। উহা! শ্বভাবান্ুমোদিত, কৃত্রিম ও হিতকর, এইজন্য 
উহা সভ্যতার অন্ুমোদিতও বটে। 

কিন্তু যুরোপীয় সভ্যতান্থরাগী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন “যে, 
জাতিভেদপ্রথ! প্রচলিত খাকিলে নিম়শ্রেণীর বংশে যে সকল 
শক্তিসম্পর লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের উন্নতি ন। হওয়ায় 
ও উচ্চবংশীয়ের অনুপযুক্ত সম্তানেরা অযথ। শক্তির পরিচালন! 
করায় দেশের সমূহ অনিষ্ট হয় এবং শ্রেণীবিশেষে নির্দিষ্ট কার্যে 
প্রবৃত্ত থাকায় সকলে সর্বপ্রকার কর্তব্যসম্পাদনশক্তি ও 
সুথলাভ করিতে পারে না, প্রত্যুতঃ কেহ চিরকাল সুখে থাকে ও 
কেহ চিরকাল ছুঃখ পায়। একথা সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিমূলক। কেননা! 


জাতিভেদ। ২১৭ 


জতিভেদ প্রথ! প্রকূষ ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা-প্রকাশে রাধা-প্রদান 
বা নিশুণের অধঃপতন নিবারণ করেনা । যাহাতে বুথা অবস্থা" 
পরিধর্তনস্ঞ-সানরঞ্জ$তির ছুঃখ না হয়, তাহাই ইহার কার্য । 
নীচকুলে প্রক্কত শক্তিমানের উত্তব হইলে, প্রশীর্শক্তিবসে সে 
সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করে। এই জাতিভেদ-। 
প্রধান ভারতবর্ষেও শৃদ্রকবস জি ও মহানন্দ সম্রাট হইয়াছিলেন' 
এবং স্থত লোমহর্ষণ পুরাণবক্তা ও ক্ষত্রিয় বিশ্বানিত্র ত্রাঙ্গণ হইয়া": 
ছিলেন। জাতিভেদপ্রথার এ দোষ স্বীকার করিলেও তদ্দারা: 
অতি অল্ললোকেরই উন্নতির বাধ! ঘটে । কেনন৷ পুত্র প্রায়ই 
পিতগুণপ্রাপ্ত হইরা থাকে, সুতরাং নিরশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশক্তি- 
বিশিষ্ট ব্যঞ্চির উদ্ধব নিতান্ত অল্প হয়। কানেই অতি অলপ 
লোকেরই উন্নতির বাঁধা জম্মে। হিতের সহিত তুলন! করিলে এ 
সামান্ত ক্ষতি ক্তিকরই নহে । জাতিভেদপ্রথ! না থাকিলে বরং 
অনেকেরু উন্নতিরই বাধা ঘটে, কেনন। তাহা হইলে অনেক 
অর্জন শক্তিদম্পন্ন নিষ্শ্রেণীর মনুষ্য অনেক উচ্চশ্রেণীর পুরুষকে 
ছুরবস্থাপন্ন করিয্বা শক্তি-প্রকাশে বাধা দেয়। 

সকল কার্য বা .একই নির্দিষ্ট বৃত্তি সকলেরই অবলগ্বন 
'মঙ্লকর নহে । সকল কার্ধ্য করিবার চে? করিলে, কোন 
কার্যেই পটুতালাভ করিতে পারা যায় না। জাতিতেদ-গ্রথার 
নিয়মানদারে নির্দিষ্ট কার্য্যে ভ্রতী হইলে সকলেই সেই 
নির্দিষ্ট কার্যে পটুতালাভ করিয! উন্নতিলাভ করিতে পারে 
ও অবসর পাইয়া অন্তান্ত সকল প্রকার মানবীয় কার্য সম্পাদন 
করিয়া সুখী হইতে পরে | কৃষি, শিল্প, প্রন্থৃতি আবশ্যকীগ্গ 
সমস্ত কার্ধ্য কেহ একাকী করিতে না পারাতেই পরম্পর কাধ্য 
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বিভাগ করিয়া লইয়াছে। ব্রাহ্মণ জ্ঞানচষ্চা করিতেছে, গ্ষত্রিয় 
দেশ রক্ষা করিতেছে, কষক শস্য বপন করিতেছে ও তত্তবায় বস্ত্র 
বয়ন করিতেছে । কৃষক যেমন একাকী তওুল ভোজন করে না, 
তন্তবায় যেমন একাকী বস্ত্র পরিধান করে না, ক্ষত্রিয় যেমন 
একাকী রক্ষিত হয় না, ব্রাহ্মণ সেইরূপ একাকী জ্ঞানলাভ 
করে না। কৃষক যেমন শস্যোৎপাদনের যত্্ব কেবল নিজে করি- 
ঝাও তাহার ফল শদ্য সকলকে প্রদীন করে, ব্রাহ্মণ সেইরূপ 
জ্ঞান উপার্জনের যত্ব কেবল নিজে করিয়াও তাহার ফলস্বরূপ 
জ্ঞান সকলকেই বিতরণ করে । সকল মন্ষাযই অন্ন বস্ত্রাদির ন্যায় 
জ্ঞানও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ব্রাক্ষণ জ্ঞান দিয়া তদ্দিনিময়ে 
কৃষকের নিকট হইতে তু লয়, এবং কৃষক তওুল দিয়া! 
তদ্বিনিময়ে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জ্ঞান লয়। ব্রাঙ্গণ জ্ঞানো- 
পার্জনে যেরূপ পটু ও স্থখী, কৃষক শস্য উৎপাদন করিতেও 
সেইরূপ পটু ওরসুখী। ব্রাহ্মণ স্বয়ং শস্য উৎপাদন, করিতে 
পারিতেছে না বলিয়। যেমন ছুঃখ পায় না, কৃষকও সেইরূপ 
স্বয়ং জ্ঞান উপার্জন করিতে পারে না বলিয়া হুঃখ পায় না। 
যদিও শ্বীকার কর! যায় যে, কার্য্য বিশেষে সখ ছুঃখ 
তেদ আছে, কিন্ত যখন ষমস্ত কার্ধ্যই ঈশ্বরনির্দিষ্ট, তখন তরী ভেদ ' 
অবশ্তই থাকিবে । মনে কর, হরি ত্রাঙ্গণ ও রাম কৃষক। যদি 
হরির পুত্রকে কৃষক ও রামের পুত্রকে তঙ্গণ করিয়া দিয়া 
সাণ্য রক্ষার চেষ্টা কর হয়, তাহাতে উদ্দেপ্ত সফল হয় না। 
কেননা! হরি স্থখ পাইয়াছে বলিয়। তাহার পুত্রকে ছঃখ দিলে 
ফখনই পরিশোধ হইতে পারে না। এন্প করিলে সাম্যরক্ষা 
না হইয়া বৈষম্যেরই উৎপত্তি হয়। কেনন! সমান অবস্থার 
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নাম সাম্য নহে। বাহাব যেনূপ আবশাক, তাহার সেইরূপ 
পাইলেই সান্য রক্ষিত হন | ধনীর লক্ষ লাভে যেরূপ আনন্দ, 
দৰ্ি্রের শত লাভেই সেই আনন্দ জন্মে । অন্এব যে নিয়নে 
চলিলে ধনী 'ও দরিদ্র উভয়েরই লক্ষ বা শত লাভ হয়, তাহা! 
সাম্যবিধান্নক নহে। বে লিয়মে চলিলে ধর্মী লক্ষ, দরিদ্র শত 
মুদ্রা পায়, তাহাই নাগ্যবিধারকণ। 

পাশ্চাত্য ব্াবহারশাঙ্ে ধনা নিধন, ভদ্র অভ, পণ্ডিত মূর্খ, 
কাহারও কোনরূপ বিশেষ না করিয়া সমান অপরাধে যে সমান 
দ্ডেল ব্যবস্তা মাছে, তাভা বাপগ্তাণক সামোর পরিচায়ক নভে, 
নৈষমোবই পরিচান্নক। কেননা সকলের প্রতি এক প্রকার দণ্ড 
বিধান করিলে সকলের সদান শান্তি গ্রদান করা হয না। 
কারাদণ্ডে ধনী ও ভদ্রবংশীযগণ বেনূপ কষ্ট অনুভব করেন, 
নির্ধন ও নীচকুলোস্ভবগণ সেরূপ কষ্ট পান্ধ না, এবং অথদচও 
দরিদ্রগণ যেরূপ কাতর হয়, ধনীগণ সেপ কাতর হয়েন না। 
নীচকুলো্ুবগণেব কষ্ট কর! অভ্যাস আছে, তাহার। অনান্নাসে 
সেই অভ্যাসবশনঃ কারাধস্্রণা সহ করিত্লে পারে, ছঙ্ সন্তান- 
গণের কই অভ্যাস নাই, তাহাদের কাবাদওক্লেশ নিতাস্ত অসহ 
বোধ হয়। ধনিগণের যেই ধন আছে, সুতরাং তাহারা অনা- 
যাদে অথদও প্রধান করিতে পারে * নিধনগণেক্ধ অর্থ দিচ্ছে 
হইলে সর্বস্বান্ত হইয়া! যায়। স্থতরাং নির্বিশেষে একরূপ অপ- 
বাধে সকর্লকে সমান দণ্ড দিলে সকলের সমানরূপ শাসন হয় া। 
এই জগ্তই হিন্দুশান্ত্রপ্রণেভাগণ জাতি ও অবস্থাবিশেষে দণ্ডের 
ইতরবিশেষ করিয়া সকলকে সমানরূপ শানিত কন্রিবার চে 
করিম্বাছেন। নব্যগণ সান্যতত্বের নিগুড মন্দ বুঝিতে ন| 
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পারিক্ন। তাহাদের এই সাম্য বিধানক্কে বিপরীতভাবে গ্রহণ, 
করেন। একটা বিষয় বিবেচনা করিলে এই বিষয়ের সত্যতা 
সপ্পূর্ণ হৃদয়ঙগম হইবে । অর্থাৎ হিন্দুশানতপ্রণেতাগণ যেমন অবস্থা- 
বিশেষে নিক্শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের 
'্সপেক্ষা সধিক দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তেমনই আবার অবস্থা 
বিশেষে উচ্চশ্রেণীর লৌকদিগের প্রতি অধিকতর দণডবিধান করি- 
যাছেন। স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষ ও দ্বণা থাকায় নব্যগণ সে গুলি 
দেখিতে পান না। সেই জন্য মন্ত্ুংহিতা হইতে কয়েকটা 
শ্লোক উদ্ধত করা হইল। 
কার্ধাপণং ভবেদত্যো যত্রান্তঃ প্রাকৃতোজনঃ। 
তত্র রাজা ভবেন্দপ্তুঃ সহঅ্রমিতি ধারণা ॥ 
অষ্টাপাদা্ত শৃদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্ষিং। 
ষোড়শৈব তু বৈশ্যস্য দ্াত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ 
্রাঙ্মণস্য চতুঃষ্টিঃ পূর্ণ বাপিশতং ভবে । 
দ্বিগুণা। বা চতুঃষণ্ঠিস্তদ্দোষ গুণবিদ্ধি সঃ ॥ 
অষ্টম অধ্যায় ৩৩৬--৩৩৮। 
অর্থাৎ সাধারণতঃ যে অপরাধের যে অর্থদণ্ড বিহিত আছে, . 
রাঙ্গা সে অপরাধ করিলে তাহার সহত্রগুণ দণ্ডিত হইবেন, 
এবং সাধারণতঃ যে অপরাধের যে দণ্ড বিহিত আছে, জ্ঞানি- 
দিগের তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ জ্ঞানী শৃদ্রের ৮ গুণ, বৈশ্তের 
১৬ গুণ, ক্ষত্রিয়ের ৩২ গুণ এবং ব্রাহ্মণের ৬৪ গুণ । ব্রাহ্মণ 
অধিক জ্ঞানী হইলে জ্ঞানের পরিমাণান্ুসারে শতগুণ বা ১২৮ গুণ 
দওডও হইবে। ইহারই নাম প্রকৃত সাম্য ও পক্ষপাতশৃন্ত ব্যবহার। 
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মুয়োপ বলিতেছেন, ব্রাঙ্গণ নাই, ক্ষত্রিয় নাই, বৈশ্য নাই, 
শৃত্র নাই, সকলেরই লমান অধিকার । ধিনি শক্তি প্রকাশ করিতে 
পান্তিবেন, তিনি পদস্থ ও স্থথী হইবেন। যিনি শক্কি প্রকাশ 
করিতে পারিষেন না, তিনি ছুঃখে ভানমান হইবেন। তুমি 
রাজপুত্র, কিন্ত কোনও কলূধকপুজ্রের শক্তি ধদি তোমা অপেক্ষা 
অধিক হয়, তবে তোমায় রাজা তাহাকে ছাড়িয়! দিতে হইবে। 
তোম দ্বার! ক্লাজকার্ধা নির্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন & 
কষকপুত্র তোমা অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্গন। তখন কেন তুমি 
তাহাকে তোমার পদ ছাড়িয়া দিবে না? ছে মন্ত্রা-কুশল নহা- 
প্রান্ত মন্ত্ীপ্রধানের পু! মানিলাম, তুমিও ন্ত্রণা কার্যে সামান্) 
পটু নহ, কিন্তু দেখিতেছি এ চর্শকারপু্জ তোমা অপেক্ষীও অধিক 
ক্ষমতাবান, অধিকমন্ত্রপাকুশল, অতএব তুমি তোমার পিড়পদ 
তাহাকে প্রদান করিবে না কেন? ওহে ভিক্ষ্ক! তুমিকেন 
দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া! শক্ষিসম্পন্ন কর্শিষ্ঠ মন্ুষ্যগপকে বিরক্ক 
করিতেছ? যখম তোমার উপার্জনের শক্তি নাই, তখন তুমি 
কিজন্ত জীবিত থাকিয়া খাদ্যাী অক্রেয় করিতেছে? ওহে 
কেরাণি বাবু! তুমি গাত্রে হরিদ্রাী লেপন করিতেছ কেন? 
বিবাহ করিবে নাকি? তুমি জাননা, তোমার আর কি? ২৯ 
টাক] মাআ বেতন দ্বার! তৃমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রের ভরণপোষণ 
করিবে? তোমার সম্ভানগণ যে “চাকরি বা ভিক্ষা দেও+ বলিয়া 
দেশের লোর্ককে জালাতন করিবে । যাহার শক্ষি নাই তাহার 
আবার সুখের সাধ কেন? 
এইরূপ যুরোপের সর্বাআই একমাত্র শক্তির উপাসন! দেখিতে * 
ওয়া ধায়। উহ! নামে সাম্যবাদ, কিন্ধ কার্য্যে উহা! বিষম 
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শক্তিবাদ। এই জন্ত তথায় পরীক্ষাপ্রণালীর এত ধৃমধাম। 
কাহার শক্তি অধিক আছে, তাহা জানার জন্যই পরীক্ষার প্রয়ো- 
জন। যাহাঁদের বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুবিধা, শরীর সচ্ছন্৷, দবর্থ, 
পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও সহায় প্রভৃতি আছে, তাঁহারাই 
পরীক্ষা দিয় প্রধান হইতে পারে ও তাহাদেরই পদ, ধন ও 
মানলাভ হয়। যাহাদের এ লকল নাই, তাহাদিগের স্থান এ 
জগতে হইবে না। যেকোন প্রকারে হউক, আপন শক্তির 
উৎকর্ষতা লাভ করাই যুরোঁপীয় সভ্যতার মূল নীতি। তাহাতে 
লক্ষ লক্ষ লৌক অনশনে মরিয়। যাউক, পৃথিবী রসাতলে যাউক, 
বিশ্বের ধ্বংস হউক তাহা! দেখিতে হইবে ন1। আপনার উন্নতিই 
প্রধান লক্ষ্য। তীহার! মুখে বলেন, সকল মন্থুয্যেরই অধিকার 
সমান, কিন্তু কাধ্যে দেখান, যাহাদের শক্তি ও সুবিধা আছে, 
তাহাদেরই অধিকার আছে; যাহাদের তাহা নাই, তাহারা 
কিছুরই অধিকারী নহে। তাহাদের সমানাধিকারপ্রদানবাক্য 
কেবল প্রতারণা মাত্র। এ মন্ত্রে াধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ 
করিয়া সমস্ত স্খসম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া থাকেন। অক্ষমের! 
তাহাদের নিন্দা করিলে বা তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিলে, 
ভাহার! এই বলিয়! তাহাদিগকে বিমুখ করেন, যে তোমাদিগকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও সর্ববিষয়ে সমান অধিকার দেওয়! হইয়া- 
ছিল, কিন্ত যখন ভোমরা নিজ দোষে তাহার স্ুব্যবহার কর 
নই, তখন তোমরা আমাদিগকে নিন্দা বা বিরক্ত করিতেছ 
কেন? বাস্তবিক তাহাদের নিজের সমস্ত দোষ নহে, কেনন! 
মানবমাত্রেই অবস্থার দাস, অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে, 
এমন সাধ্য এ পৃথিবীতে কাহারও নাই। অবস্থা অনুসারে 
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প্রতিথন্দিতা-ক্ষেত্রে অনেককেই পরাঞ্জয় স্বীকার, করিতে হয়। 
বিশেষতঃ একের শক্তির অধিক উৎকর্ষ হইলে, অন্ভের শক্তি 
ধূর্ব হইতেই হইবে । কেননা কোনও শক্তিই নৃন্তন সঞ্জাত 
হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাহারও নিকট হইতে শক্তি অপ- 
হরণ করিয়া লইয়াই ধিক শক্তিমান হইতে হয়। অধিক 
ধনী হইতে হইলে, কতকগুলি লোককে নির্ধন না করিয়1 
কখনও তাহ! সম্পন্ন হয় না। অধিক ব্লশালী হইতে হইলে 
বহু লোককে ছর্বল করিতে হুয়। 

মাঞ্চে্টরের বণিক্গণ কি লক্ষ লক্ষ তন্তবায়কে নিধন করিম 
ধনী হইতেছেন না? নীলকরের। কি কৃষকদিগের ধন গ্রহণ 
করিয়। ধনী হইতেছেন না? যে ক্াজ। বা জমিদাক্ নিজ রাজ্যের 
আয় বৃদ্ধি করেন, তিনি কি প্রঞ্জার ধন হরণ দ্বারা তাহ! সম্পন্ন 
করেন না? যিনি নৃতন জমিদারি ক্রয় করেন, তিনি কি পূর্ব 
জমীদারকে নিংস্ব ন। করিয়। তাহা! করিতে পারেন ? যিনি 
কোন উন্নত পদ বা চাকরি গ্রাপ্ত হয়েন, তিনি কি পূর্ববর্তী 
পদার্‌ঢ ব্যক্তি বা অন্য কোন আশাবান ব্যক্তিকে বঞ্চিত করেন 
না? ইংলগ যে এত ধনী হইয়াছেন, সেকি কোটি কোটি 
ব্যক্তি ও শত শত জাতিকে নির্ধন করিয়া নহে? এককালে গ্রীন 
ও রোম ষে প্রবল বলসম্পর হইয়াছিল, তাহাতে কি পৃথিবীর 
অন্যান্য জাতিকে নিাধ্য কর! হয় নাই? মুসলমানগণ যে 
তারতের রাজ। হইয়াছিলেন, তাহাতে কি ক্ষত্রিয়কুলকে নিরবীয্য 
করাহয় নাই? এখন বুটন যে সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহাতে কি ভারতু মেষ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই ? এইরূপে দেখা 
যায়, যে কাহারও ক্ষতি না করিয়া! কখনও আপনার উন্নতি 
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হইতে পারে না। সুতরাং অর্থের উন্নতিকরিতে গেলেই 
অন্যের অনিষ্ট করিতে হইবে। তাহাতে কেবল পরস্পরের 
ছুঃখই জন্মে। 

উপার্জন করিয়া কাহারও আশা মিটে না। কোটি কোটি 
্বর্ণমুদ্রার অধিপতি হইলেও কাহারও উপার্জনস্পৃহার হাস 
হয় না, সুতরাং কেহই শাস্তির দ্ুশীতল ক্রোড়ে স্থান লাভ 
করিতে পারে না । উপার্জনবিষয়ে সুনিয়মিত না হইলে কেহ 
পর্বত প্রমাণ ধনের অধিপতি হইয়! নানাপ্রকার কুকার্যে রত 
হয় ও কেহ নিতাস্ত আবশ্তকীয় অল্নের অভাবে মৃতপ্রায় হয়? 
কেহ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শত শত লোকের শোণিত পান 
করিয়! স্থুলকায় হুয় ও কত কত জাতি পরাধীনতাঞ্জনিত 
ঘঃখে ভ্রিয়মাণ হয়; কেহ ভোগভিলাঁসে উন্মত্ত হয়, ও কেহ 
নীতবাঁতাদিতে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়। সকল ব্যক্তিই নিয়ত 
ঘঃখে ভ্রিয়মণ থাকে । কি ধনবান্, কি দরিদ্র সকলেই দিবা- 
নিশি উপার্জনচিস্তায় মগ) অন্য কোন মানবীয় বৃত্তি বিকসিত 
করিবার অবসর কাহারই থাকে না। ইতর, ভর্্র, বুদ্ধিমান, 
নির্বোধ মকলেই কেবল উপার্জন-জন্ত ব্যস্ত। ক্বেগ উপার্জন" 
কৌশল--গ্রতারণা-কৌশল ভাবিতে ভাঁবিতেই জনগণের জীবন 
অতিবাহিত হয় । এই সফল অসৎ উপায় চিত্ত! করিতে করিতে 
মানব এমন অপদার্থ হইয়! পড়ে যে, সঞ্চিত ধনের ব্যয়-সাধনেও 
সক্ষম হয় না। সকলকে গ্রতারণ। করিয়া! যে ধন উপার্জিত 
হইল, এত যত্্সঞ্চিত সেই ধন কি পরের জগ্ ব্যয় করা ধায়? 
স্থতরাং অতিথি সেবা দুরে থাকুক, কেহ ভিক্ষুককেও এক মুষ্টি 
চাউল দেন না; আত্মীয় বন্ধর হিতসাধন করা ঘুরে থাকুক, 
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পিতা মাতারও সৎকার করেন না। কেবল আপনার ও প্রিক্ন 
পত্ধীর , ভোজন, পরিচ্ছদালঙ্কার ও ভোগ স্থুখের উপযোগী 
বিষয়েই অর্থব্যয় করেন। 
জাতিভেদপ্রথার বশবর্তী হইলে শিশু পিতামাতার প্রকৃতি 
প্রাপ্ত হইয়। শ্বভাবতঃ পিত্রবলন্ষিত কার্য করিবার উপযোগী 
শক্তিসম্পর হয়, বাল্যকাল হইতে অনায়াসে পিতামাতার নিকট 
হইতে তদ্বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং নিয়ত পিতা 
মাতা ও আম্মীয় শ্বজনকে সেই কার্য করিতে দেখিয়া! অল্প 
আয়াসেই সেই কার্যে পটুতা লাভ করে, স্ৃতরাং উপাজ্জন- 
শক্তি লাভের গর) এক্ষণকার ন্যায় রাতরিজাগরণাদদি দ্বারা শারী- 
রিক এবং পরের উপান। প্রতি দ্বারা মানসিক স্বান্ত্য ভঙ্গ 
করিতে হয় না। কোন প্রতারণাকৌশল ভাবিয়া মানবন্ধ 
হারাইতে হয় না। প্রত্যুত সকলেই কর্তবাবোধে বাল্যকাল 
হইতে ,এক মনে নিপুণতা1 সহকারে নিষ্ধামভাবে পিত্রবলম্বিত 
কার্ধ্য অবলম্বনে উপার্জন করিয়া তন্বারা আব্বা কীয় কার্ধ্য সম্পন্ন 
করে ও অবশিষ্ট সময়ে অন্তান্ত মানবীয় বুক্তিব উপযোগগী কাধ্য 
করিতে পারে। এইবপে অল্লায়াদে অর্থ উপার্জিত হওয়ায় 
কাহারও ধনের প্রতি তাদৃশী মমত৷ জন্মে না, ম্বতরাং অভিথি- 
সেবা, দরিদ্রদিগকে দান এবং পিতা মাত ও আস্মীক্গণের 
পরিচর্ষ) প্রন্থতি কার্যে আধশ্যকমত ব্যর করিয়া, কর্তব্য- 
সম্পাদন ও মানবত্বরক্ষারপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ *হয়। 
কোন ব্যক্তিই কাহারও বৃত্তিনাশ করে না, সুতরাং উপার্জান- 
অভাবে কেহই কষ্ট পরয় না। প্রত্যুত সকল ব্যক্তিই আবশয্ক- 
মত উপার্জন করিয়া তদ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন এবং 
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দয়া, ভক্তি ও কৃতক্রতা গ্রতৃতি মানবী্ন বৃত্তি নকলের বর্ষ 
সাধন করিতে পারে। কি দরিদ্র, কি ধূনী, কি পুত, 
কি মুর্খ কি বলবান্‌, কি ছুর্বল, সকলেই আবশ্যকমত ঈশ্বরীতত 
বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিয়া মানবনাম সার্থক করিতে 
পারে--মানব নিষ্ষাম কর্মপরায়ণ হইয়া! গৃখী ও ধার্মিক হয়। 
জাতিভেদপ্রধার শিথিলতা হওয়াতে আর্জি কাপি সকলেই 
আপন আপন নির্দিষ্ট কার্ধ্য পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব-অনথরাগী 
হুইয়াছে। ত্রাহ্ণ ধর্ম্চ্চা, ক্ষত্রিষ্ব ব্যায়াম, বৈশ্য বাণিজ্য, কর্ম" 
কার লৌহগঠন, দ্বর্ণকার অলঙ্কার প্রস্তত, কুম্তকার প্রতিম! 
নির্ঘণ, তন্তবায় বস্্বয়ন ও কুষক কৃষিকার্ধ্য পরিত্যাগ কারিয়া 
সকলেই একমনে দাসত্বের আশয়ে তছুপযোগী বিদ্যাশিক্ষায় মন 
দিরাছে। সুতরাং এক্ষণে ধর্ম, বীরত্ব, বাণিজ্য, শিক প্রভৃতি অত্যা- 
বশ্যকীয় সমাজরক্ষণোপযোগী কার্য সকল নষ্ট হইয়া বাবুগিরি ও 
চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । একেত বিদেশীয় শি্পবাণিজ্যের 
আধিক্যে আমাদের দেশের শিল্পবাণিজোর যতদূর ক্ষতি হইতে 
হয়, তাহা হইয়াছে, তাহার উপর এ অবস্থা অতিশয় ভয়ানক । 
আর কিছু দ্দিন এরূপ ভাবে চলিলে ভারত এককালে উৎমুন্ন 
হুইবে। যর্দি সকলেই আপন আপন কার্যে রত থাকিত, তাহা 
হইলে ভারতীয় শিল্পাদির সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ধর্মের উন্নতি হইত । 
যে তারত কারুকার্য্যে ও ধর্দ্রভাবে জগন্ধিখ্যাত ছিল, সেই ভারত 
আজি'সর্ধ বিষয়ে পরসুখাপেক্ষী এবং নিতান্ত দরিদ্র ও পাপ- 
পরায়ণ। জাতিভেদের শিথিলতাই থে ইহার মূপ কারণ, তাহাতে 
আন্ব সন্দেহ নাই। 
অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে, যদিও বংশানুগত কার্ধ্য- 
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বিভাগ কল্যাণকর স্বীকার করা যার, ফিস্ত বিবাহ ও ভোজ্া- 
ন্তাসম্ুন্ধে জাড়িভেদের প্রয়োন কি? আমরা তাহার 
প্রশ্নো্পীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। সবর্ণবিবাহে 
দম্পতীর পরস্পর ষেরূপ মনোমিলন ও কার্য সুবিধা হইবার 
সম্ভব, অসবর্ণ বিবাহে সেরূপ হইবার সম্ভাবন। অল্প । কেননা যত 
পরস্পরের অবস্থার মিলন হয়, ততই পরস্পরের মিত্রতা জন্মে 
এবং যত অবস্থার ভেদ হয়, ততই মনের অনৈক্য জন্মে। এক 
জাতীয় ব্যক্তি সমূহের মনোগত ও অবস্থাগত ভাব প্রায় এক- 
রূপই হস্ব অর্দাৎ তাছাদের ব্যবসা একবিধ হওয়ায় তাহাদের 
আশা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, আয়োজুন, অবস্থা, ভোজ্নগ্রণালী 
ও আচারব্যবহ্থার প্রায় একরূপই হইয়া থাকে । ম্ৃতরাং 
তাহাদের মনোমিলন হইবার অধিক সম্ভাবনা । তাহার! 
পরম্পর বিবাহিত হইলে কার্ধয বিষয়েও পরস্পরের সাহায্য 
হইতে গ্রারে; অর্থাৎ কুম্তকার-কন্ত! মৃত্তিকা প্রস্তত করিয়া 
দিয়া কুম্তকারশ্বামীর সহায়তা করিতে পারে ও তস্তবায়-কন্ত! 
স্ক্রপারিপাট্য করিয়া দিয়া তন্থবারস্বামীর সাহায্য করিতে পারে। 
কিডু-কুস্তকার-কন্তার সহিত তন্তবায়পূত্রের ও তত্বারকন্তার 
সহিত্ত কুস্তকারপুত্রের বিবাহ হুইলে, তাহাপ্সা শ্বানীর কার্ধোর 
সেক্সপ সহায়ত1 করিতে পারে না । বিবাহ সন্বন্ধজাত কুটুস্েযা ও 
ভিন্নজাতি হইলে জামাতার কার্ধ্যসহায়তা করিতে পারে না। 
শ্বজাতীয় যদি আমীয় হয়, তাহা হইলে সকলেই মিলিত হইয়া 
পরস্পর স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে পারে, ধনিগণ শ্বজাতীয় 
দরিদ্রের নান! প্রকাষে হিতসাধন করিতে পারে । সবর্ণ বিবাহের 
আর একটা গু এই যে, পিতা ও মাতা ধদি এক জাতীয় হয় 
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অর্থাৎ পিতা ও মাত! একবিধ গুণবিশিষ্ট হইলে তঙ্জাত সন্তান, 
পৈতৃক কার্যে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করিবার সম্ভব। ঢকননা 
তাহাতে পিতা ও মাতার একবিধ শক্তি সংক্রমিত হইয়। দ্বিগুগিত 
হয়। এই সকল কারণে সবর্ণ বিবাহ মানবের অত্যন্ত কল্যাণ 
কর। 
সবর্ণ ভোঙ্গন-বিধির উপকারিতা আছে কি না, তাহা উহীর 
সৃললানুদ্ধান করিলে বুঝা যাইবে। পূর্বকালে কোনও দেশে 
জা তিভেদ ছিল না, পরে যখন কার্য্যতেদ হইয়া জাতিভেনের 
থষ্টি হইল, তখন কেবলমাত্র কার্ধ্য বংশানুক্রমিক হইবার ব্যবস্থা 
হইল। সে সময়ে পরম্পুরের মধ্যে বিবাহ বা তোজন নিষেধ 
হয় নাই। পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুত্র এই চারি 
জাতি মাত্র ছিল। এ চারি জাতির কেবল কাধ্য স্বতত্ 
ছিল, কিন্ত পরদ্পর সকলেই সকলের অন্নতোজ্জন করিত ও 
পরম্পরে পরম্পরের কন্া। বিবাহ করিত। পরে সবর্ণ বিবাহের 
উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হইয়াছে। 
এবং আমাদের বোধ হয় অসবর্ণ অন্ন ভোজন নিষেধের সুল 
কারণ, সামাজিক শাদন। কেননা সমাদ-মধ্যে কেহ ছু 
“করিলে পূর্বকাল হুইতে এদেশে তাহাকে সমাজচ্যুত করার 
নিয়ম আছে, অর্থাৎ কুকর্্মশালীকে কেহ কন্তাদান করে না ও 
তাহার সহিত কেহ ভোজন করে না। এখনও এদেশে রী 
কারণে অনেক দলাদলী হইয্) থাকে। এক্ষণে এদেশে যত 
জাতি দৃ হয়, ততসমস্তই প্রায় বর্ণলন্কর। মূল জাতীর ব্যক্তি- 
বিশৈষের সমাঞ-বিরুদ্ধ ব্যবহারই বর্ণসঙ্কর “জাতির উৎপাদনের 
কারণ। স্থৃতরাং যে ব্যক্তি এ অন্তায় কার্ধ্য করিয়াছিল, তাহার 
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সহিত ভোজ্যান্নতা ' বন্ধ হুওয়াতেই পরম্পর জাতি সকলের 
অন্ন ভোজন নিষেধ হুইয়াছে। কুকর্ম্দমন যখন পরস্পরের অন্ন 
ভোঙন নিষেধের কারণ, তখন কি প্রকারে উক্ত প্রথাকে 
মন্দ বল! যায়? আর এক কথা,মন্গুষ্েরা উৎ্সবসময়ে 
আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভোঙ্ন করাইয়া থাকে? বৃত্তি বংশাহ্ছগত 
হইলে আতম্মীয়মকল সমব্যবসায়ী বাঁ সমজ্গাতীয় হয়, সুতরাং 
ভোজের ব্যাপার শ্বঙ্জাতিনপোই আনদ্ধ হুয়। ব্রাঙ্গণ চিরকাল 
শ্রেষ্ঠ ও মূল জাতি, এ জন্য ব্রাহ্মণের ন্ন সকলেই গ্রহণ করে, 
কিন্ত অন্ত সকলে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে 
বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্ত কাহারও অন্ন ভোক্গন করেন না। এই 
কারণে কালে মন্নভোজন শ্রেনত্বের পরিচায়ক হওয়াতে অসবর্ণ 
অন্লভোজনের এত দৃঢ়তা হইয়াছে । 

এই নিয়ম থাকায় সকল মন্ষ্যেরই সমাঙ্জে কিছু না কিছু 
শক্তি খ্টকে ও নিতান্ত দরিদ্রগণও বড় লোকের নিকট 
হইতে আদর অভ্যর্থন। প্রাপ্ত হয়। কেনন! অতি দবিদ্রও যদি 
সমাজস্থ কাহার্‌ও দোষ দেখাইয়! তাহার সহিত আহার করিতে 
অস্বীকুর করে, তাহা.হইলে সনা্ দেই দরিদ্রের মতাছ্যায়ী 
* অতি বড় ধনীকেও ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। স্থতরাং মহ! 
প্রতাপান্বিত ব্যক্তিকেও সঙ্জাতীয় নিতান্ত 'অক্ষমের সহিত 
মিপিয়া থাকিতে হয়) কাজেই দরিদ্রের অধিকার ধনীর সহিত 
সমান। যদি ভোক্নব্যাপার সমাজবদ্ধ না হইত, তাহা! হইলে 
ইংলগাদি দেশের সায় ধনিগণ কেবল ধনিদ্দিগকে এবং নির্ধনগণ 
কেবল নির্ধনদিগকেই ভোজনে নিমন্ত্রণ 'করিত। কাদেই ধন্ি- 
দিগের উপর দরিদ্রের কোন প্রকার শক্তি চালনা কারবার অধি- 
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ফার থাকিত না। দরিদ্রগণ কোন সময়েই ধনিজনস্থলভ উৎকৃষ্ট 
ভোজ্য ভোজনন্থও লাভ করিতে গারিত না। জাতিতেদ প্রথার 
কল্যাণে অতি দরিদ্র ও ইতরগণও মধ্যে মধ্যে ধনীদিগেরণ্নায় 
উপাদেয়-ভোজ্য ভোজন, ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদধারণ ও দান- 
ধ্যানাদি জ্ঞানিজনোচিত কার্য করিতে পারে । কেননা সকল 
প্রকার ব্যবসায়ীর মধ্যেই কতকগুলি করিয়া ধনী দ্যক্তি 
থাকেন। জাতিভেদপ্রথা থাফিলে ধনী জ্ঞানী সকলকেই 
নির্বিশেষে সমস্ত সজাতীরাই নিমন্ত্রণ করিতে বাধ্য হয়েন। 
দরিদ্র ও মূর্থগণ মধ্যে মধ্যে ধনী ও জ্ঞানীদিগের নিকট হইতে 
উৎকৃষ্ট তোজনাদি প্রাপ্ত হয় ও তাহাদের সহিত আলাপ, একত্র 
উপবেশনভোজনাদি ও তাহাদের নিকট হইতে বখানির্দিষ্ট রূপ 
সম্মান লাভ করিয়া তাহাদের গুণের অনুকরণ করিবার "জন্ত 
যন্্রনীল হয়। সেই জন্য ভারতের সকল লোকই দানশীল, 
পিতৃমাতৃভক্ত, আতিথেয় ও ধর্ম্পরায়ণ এবং যুরোগের নিষ্স- 
শ্রেণীর মনুষ্যগণ প্রায়ই অমান্থষপ্রক্কতিসম্পন্ন হয়। 
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আমর!1 মানবতত্ব অবগত হইবার জন্ত ষে সমস্ত আলোচনা 
করিলাম, তদ্ারা কি অবগত হইলাম? যাহা! অবগত হৃইলাম, 
তাহাতে কি আমাদের তৃপ্তি জন্মিরাছে, না তৎসমস্তবে অত্রাস্ত 
লত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে ? কখনই না। কেনন! মানবের 
মত্য নির্ণয় করিবার শক্তি নিতান্ত অল্প। মানবের খে সমান 
শক্তি আছে, তদ্বারা মানব আত্মতত্বক্ত হুইভে পারে না। আত্ম- 
তবজ্ঞ হইবার শক্কি এই বিশ্ব মধ্যে কাহারও নাই। কেনন! 
আত্মতত্ব ও ঈশ্বরতন্ব একই কখ|। পূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্ব- 
মধ্যে সমস্ত পদার্থই অপূর্ণ । অপূর্ণশক্তির আন্মতত্বজান 
জন্মিতে পারিলে পূর্ণ ও অপূর্ণ শ্ষির গ্রভেদ থাকে না। এই 
জন্ত আর্যন্থবীগণ কহিয়াছেন, আস্মাতে ও ব্রক্ষে অভেদ-জ্ঞান 
জন্মিলে প্রকৃত আম্মতত্ব মবগত হওয়| যায় ও এরূপ আম্মতবন্ত 
ব্যক্তি ব্রহ্মপদবাচ্য হয়েন। কিন্ত মানব ফি সেরূপ হইতে 
পারে? কথনই না।. তাহা যদি সম্ভব হই, তাহা ভইলে 
এত দিন অনপ্ত মানব ঈশ্বরতন্ব অবগত হইতে পারিত। মানব- 
জাতি ঈশ্বরতন্ব অবগত হইবার জন্তক একালপর্যান্ত কত যন্্ 
করিয়াছে, তাহার ইয়া নাই, কিন্ত তাহ! হইতে কি ফল প্রাপ্ত 
হইয়াছে? আমর! দেখিতেছি, এ চেষ্টা হার! ঈশ্বরততস্ব অরগত 
হওয়। দূরে থাকুক, নান্তিরই মানবের প্রতীতির বিষয় হইতেছে । 

নাস্তিকতা ঈশ্বরানভিজ্ঞতারই নামান্তর । মানব যখন নান 
চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের মন্্ম ও উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই বুঝিতে 
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পারিল না, তখন বিবেচনা করিল, ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর থাকিলে 
অবশাই তিনি মানবের জ্ঞানের বিষয় হইতেন। কোনও পণ্ডিত 
বলিয়াছিলেন যে, মানব ঈশ্বর বুবিবে কি, তিনি যাহা "ৃষ্টি 
করিয়াছেন, তাহারই কোটা কোট্যুংশ পদার্থের মর্ম বুঝিবার 
শক্তি মানবের নাই। বাহার কার্ধ্য বুঝিবার শক্তি নাই, মানব 
তাহাকে কি প্রকারে বুঝিবে? এইঙ্সন্ত একালপর্য্যন্ত কেহই 
ঈশ্বরজ্ঞ হইতে পারেন নাই, কোনও জ্ঞানেই মানবের সম্পূর্ণ 
তৃপ্তি জন্মে নাই, এবং পৃথিবীর কাহারও নির্ণীত তত্বে মানবেব 
সম্যক বিশ্বীপ জন্মে নাই। চিরকালই দেখা যাইতেছে যে, 
কোনও তত্ব আবিষ্কৃত হইলে কেহ তাহাকে সত্য ও কেহ 
তাহাকে ঘিথা। বলিয়। থাকে । সকলকে একমনে কোনও 
তত্বকেই সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ আদর করিতে দেখা যায় না। এই 
জন্ত পৃথিবীতে নিত নূতন ধর্ম ও নূতন দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি 
হইতেছে । কোনও ধর্ম বা! দর্শনশাস্ত্রের প্রতি সমগ্র মানবের 
প্রীতি বা বিশ্বাস জন্মে নাই। এই জন্যই বলিতেছি, আমাদের 
মানবতত্বেরও & দশা হইবে। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন, 
তবে মানবতত্ব আলোচনার প্রয়াম কেন? মানব যে ঈশ্বরতত্ 
জ্ঞাত হইতে পারে না, এবং মানবের আবিষ্কৃত তত্বসকল যে 
সপ্পূর্ণ সত্য নহে, তাহাই জানাইবার জন্য আমাদের এই 
মানবতত্ব আলোচনার প্রয়াস--মাঞ্জি কালি আমাদের দেশস্থ 
নব্য'ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের মানবগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস-হেতু দেশে 
যে সকল ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহাই দেখাইবার 
স্ব আমাদের এই প্রয়্াস। ইশ্বরনিরূপঞ বা! ঈশ্বরের নাস্তিত্ব- 
প্রতিপাদন উদ্দেশে মানবতত্বের আবির্ভাব হয় নাই। 
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এক্ষণকার যুবক-সম্প্রদায়ের সাধারণ মত এই যে, তাহারা 
যেজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য ও পিত্রাদি 
প্রাচীর্নদিগের অবলিষ্ষিত মত নিতান্ত ভ্রান্ত । এই জন্ত তাহার! 
প্রাচীন রীতিনীতি, প্রাচীন আচারব্যবহার ও প্রাচীন ধর্মের 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইন্বা সমন্তই আপানাদের মনোমত করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। তাহারা একবারও বিবেচন। করেন না যে, 
তাহারা (যুবকগণ ) কতদিন পৃথিবীতে আসিয়াছেন ও তাহাদের 
জনক ও গুরু প্রভৃতিরাই ব1! কতদিন আসিয়াছেন ; যদি 
তাহারা প্রাচীনদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, 
তবে বালকেরাও তাহাদের (যুবকর্দিগের) অপেক্ষা জ্ঞানী 
হইবে; তাহার! ষদ্দি প্রাচীনদিগর্টক ভ্রান্ত বলিতে পারেন, 
তবে বালকেরাও তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারে। কিন্তু 
প্রাচীনেরা যেরূপ যুবকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী, তাহারাও 
ত সেইরূপ বালকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী । বালকদিগের 
যথেচ্ছ ব্যবহারকে ষর্দি তাহার] অমঙ্গলকর মনে করেন, তনে 
তাহাদের যথেচ্ছাচারকে বৃদ্ধেরা কেন অমঙ্গলকর মনে করিবেন 
না? ? জানার নাম যখন জ্ঞান, তখন বহুত প্রাচীনেরা যে অল্ঙ্ঞ 
যুবকাঁদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইবেন এবং বহুদর্শী প্রাচীনদিগের , 
কার্য যে অক্নদর্শা যুবকদ্িগের অপেক্ষা উংরৃষ্ট হইবে, তাহাতে 
আর সনেহ কি? তবে প্রাচীন যদি নিতান্ত মূর্খ ও যুব! 
বিলক্ষণ পণ্ডিত হুয়েন, ও যুবকগণ বিচারিত মনে কার্য্য "চিন্তা 
করেন, প্রাচীনের| তাহা না করেন, তাহা! হইলে যুবাদিগের 
কার্য প্রাচীনগিগের ভূপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে । 

বাস্তবিক এ অভিমানেই আধুনিক যুৰকগণ প্রাচীনগিগের 
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অবলম্বিত মত ও প্রাচীনদিগকে অগ্রাহ করিয়া থাকেন । কিন্ত 
জিজ্ঞান্ত এই যে, কয়জন যুব! প্রকৃত তববজ্ত হইয়া কার্যে রত 
হয়েন, এবং কয়জনেরই ব! তদ্রপ শক্তি আছে? এক্ষণে নবযুবক- 
মাত্রেই জ্ঞানাভিমানী । ছুই একথানি ইংরাজি ব! বাঙ্গাল স্কুল- 
পাঠা পুস্তক পড়িয়। তাহারা ঈশ্বরের ও বিশ্বব্যাপারের 
শুঙ্্মতম'সমন্ত তত্বই অবগত হয়েন। যে সকল তত্ব প্রাচীন 
মহাপগ্ডিতগণ নিবিষ্ট চিত্তে বহুকাল চিত্তা করিয়া স্থির 
করিয়াছেন, তাহ] তাহারা ছুই পৃষ্ঠার জ্ঞানে ভ্রান্ত স্থির করেন। 
তাহার! জ্ঞানাতীত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, ও অসীম 
ব্বহ্মাগ্কে স্বীয় করতলস্থ দেখেন । কিস্ত হে নব যুবকগণ! 
তোমরা কোন্‌ বলে এত বন্জীয়ান্‌ হইরাছ, তোমাদের এমত কি 
বিদ্যা জন্মিয়াছে, যে তাভার বলে মহা প্রজ্তাশালী প্রাচীন 
খধিগণকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা কর? তোমাদের ইষ্টদেবতা, 
শ্বেতদ্বৈপায়ন ইংরাজ ও বেদ-ইংরাজি ২৪ খানি ভাষাশিক্ষ 
ঘাত্রের উপযোগী পুস্তক। কিন্তু ভোমরা কি জাননা যে, 
প্রাচীন আধ্্যদিগের তুলনায় তোমাদের শিক্ষাগ্ডরু বুটনজাতি 
নিতান্ত শিশু! তোমরা কি জাননা বে, প্রাচীন আধ্যজাতি 
পকককেশ বৃদ্ধ ও নব্য বৃটন অজাতশ্শ্র বালক ! যখন ত্ীর- 
তীগ্ন সভ্যতা, ভারতীয় বিজ্ঞান ও ভানতীয় জ্যোতিষ, দর্শন, 
শিল্প, বাণিঞ্য, ব্রক্ষবিদা। প্রভৃতিতে জগৎ উদ্ত/সিত হইয়াছিল, 
তখন্‌ তোমাদের বুটন্‌ জাতি কালগর্ডে বিলীন ছিল। বৃটন 
সভাতার কি শিখিয়াছে যেঃ তোমরা সেই আঙতশ্মশ্র বালক 
রটুনের * কথায় প্রাচীন আরধ্যদিগের 'অমূল্যরত্ব পরিত্যাগ 
করিতে বসিয়া? “কাচ মূল্যেন বিক্রীতোহস্ত চিন্তামণির্য়া” ! 
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ভোমরা কি মনে করিয়া, “ভারতীয় সভ্যতার নিকট পাশ্চাত্য 
সত্যত। দণ্ডায়মান হ্বইতে পারে? যদি এইরূপ ভাবিয়া থাক, 
তাহা! হইলে ততোমাদর নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছে । কেননা বৃট- 
নের এখনও সে দিনের অনেক বাকী, যে দিন বৃটন ভারতীয় 
সভ্যতার মন্দ বুঝিতে পারিবে । 

হে ভারত-সম্ভানগণ! তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে 
তোমর। কাহার সন্তান! তোমরা কি ভাব না যে, সিংহশিশু 
হইয়! শৃগালের নিকট বীরত্ব শিক্ষা! করিতে যাইতেছ ? যে মার্্য- 
জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ইশ্বরচিস্তায় ও ঈশ্বরধ্যানে 
চিরক্গীবন অতিবাহন করিয়াছেন, যে আধ্য জাতি, বেদ, বেদান্ত 
ও দর্শনাদি দ্বার! আন্তিকতা, নাস্তিক্ষতা, দ্বৈত ও” অগ্থৈতবাদ, 
সাকার ও নিরাকারবাদ, প্রন্থতি ঈশ্বরের যাবতীর ভাবের চূড়ান্ত 
পর্যযাপ্পোচন! করিয়াছেন, ধাহার1 ঈশ্বরের জন্য--পরকালের 
জন্ত--ধর্মের জন্য, ধ্রহিক সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
ধাহারা ধর্শের এমত পথই নাই, যাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে 
বাকী রাখিয়াছেন, তাহাদের সন্তান হইয়া, যাহারা চিরজীবন 
ধ্রহিক সুখ সাধনের জন্ত লালাফ্িত ও মত্ত, তাহাদের নিকট 
ধর্মতিধ অবগত হইতে যাও! ইহাতে কি তোমাদের সাগর 
পরিত্যাগ করিয়া গোল্পাদে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা করা হই-' 
তেছে না? সত্য বটে,ইংরাক্গ জাতি আজি কালি সৌভাগ্যসম্পন্ন 
ও তারতপস্তানগণ নিতান্ত ছুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন 
ভারতের সহিত তুঙ্গনার এখনও পাশ্চাত্যগণ অনেক নিক 
রহিয়াছেন। ইংরাজগণ বহির্জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছেন ৰটে, কিন্ত এখনও মন্তর্জগতের কিছুই মবগত হইতে পারেন 
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নাই। ভারতসন্তানগগ বহির্জগৎসত্বন্ধে অনেক বিষয় যুরোপীয় 
দিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু অন্তর্জগৎ- 
শিক্ষার জন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র ভারত পরিত্যাগ করিয়৷ পীশ্ছাত্য 
ভূমিতে যাওয়া তাহাদের নিতান্ত মূর্খতা । এক্ষণে নবধুবকেরা। 
ত্বলাতিগৌরব কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়! সর্ব্ববিষয়ে যুরোগীয় 
শিক্ষার অধীন হইয়াছেন। বিশেষমাক্ষেপের বিষয় এই যে, 
তাহার! ঘুরোপীর দিগের নিকট হইতে কেবল দোষভাগ শিক্ষা 
করিতেছেন, গুণ কিছুই শিক্ষা করিবার বন্ধ করিতেছেন না। 
মুরোপীয়দিগের এঁহিক উন্নতির উপানীতূত ্রক্য, অধ্যবসায়, 
সহিষ্ণুতা, সাহস, বীরত্ব, পরিশ্রম, সময়জ্ঞতা গ্রসৃতি গুণাবলী 
শিক্ষা! করিবার প্রয়াস একবারও করেন না, কেবল স্থুরাপান, 
স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চন! প্রভৃতি দোষাবলী এবং ভাক্তসাম্য, অন্যাক্প 
উদ্দারতা৷ প্রস্থতি, যাহ! যুরোপীয়ের মুখে মাত্র উদ্দেবাষণ করেন, 
কার্যে যাহার বিপরীতানুষ্ঠান করেন, তাহারই অনুষ্ঠানে নিতাস্ত 
সযস্ব হুইয়াছেন। শিল্প, বাণিঙ্য প্রভৃতি গ্ররূত হিতকর কার্্ের 
অনুষ্ঠানে একবারও তাহার! অন্থরাগ প্রকাশ করেন না, দাসতু, 
ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা লাভের জন্ত যাহা আবশ্যক, কেবল 
তাহারই অনুষ্ঠানে বন্রবান। যত ভাল করিয়া ইংরাজি ভাষা 
শিক্ষা হইবে, ততই বড় চাকরি মিলিবে, ঘত পাহেবদিগের 
সহিত মিলিত হইতে পারা যাইবে, ততই সাহেবদের অনুগ্রহ 
লাভ হইবে ও মহাপ্রসাদস্বরূপ উত্তম দাসত্ব মিলিবে, এই আশায় 
তাহারা ইংরাজি ভাষ। শিক্ষ।, ইংরাজি বেশ পরিধান, ইংলতীয় 
ভোজ্য ভোজন ও ইংলগীন্ম আচারব্যবহার্র অনুকরণে নিয়ত 
ঘন্ধবান। বাঙ্গালা! লিখিয়া! পড়িয়া। বা বঙ্গভাষায় কথোপকথন 
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রুরিয়া যে সময় নষ্ট হয়, তাহা যদি ইংরাজী লিখিয়া পড়িয! 
ও ইংর[জীতে কথোপকথনে ব্যয় করা যার, তাহা হইলে ইংরাজী 
ভাধায় অধিক বুযুৎপত্তি লাভ হইবে বিবেচনায় তাহার! বঙ্গভাষায় 
গত্র লেখা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। অধিক কি» আনি কালি 
বঙ্গীয় যুবকগণ ইংরাজিতে চিস্তা করিবারও প্রয়াস, করিয় 
থাকেন। কিন্তু হে যুবকগণ! তোমর! কি ভাবিয়াছ যে, ফেবল 
দাসত্ব করিলে তোমাদের উন্নতি হইবে? কেবল শ্ববুত্বি হইতেই 
তোমাদের সমস্ত অভাব উ সমস্ত দুঃখ দুরিত হইবে? যদি 
তাহাই স্থির নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে ইহাও কি ভাব না যে, 
দাসত্ব পদ কতগুলি ও উহার প্রার্থী তোমাদের সংখ্যা কত? 
আজি কালি দেশের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে; যাহার! 

মনোমত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহারা আপনাদিগকে ক্কতাথম্মন্ত 
মনে করিয়৷ মহান্থথে বিচরণ করেন ও ধাহারা উক্ত প্রসাদ 
হইতে, বঞ্চিত, তাহারা এককালে অবর্শণ্য হুইয়া যান। এ 
প্রসাদ-বঞ্চিত যুবকগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া কেহ কুকর্শালী 
ও কেহ কেহ দেশহিতৈবী হয়েন। দেশহিতৈষিগণের মধ্যে কেহ 
নাটকাভিনয় করিয়া, কেহ নাটক বা গ্রন্থবিশেষের অর্থ পুস্তক 
লিখিয়া, কেহ সভা ও বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতাহুষ্ঠান, 
করেন। বাস্তবিক গ্রস্থকর্তা ও সংবাদপত্রপ্রণেতাঁদগের মধ্যে 
অধিকাংশই খ শ্রেণীর লোক থাকাতেই উৎকুষ্ গ্রন্থ বা উৎকৃষ্ট 
সংবাদপত্র এদেশে প্রকাশিত হয় না। যে দেশে গুণবান ও 
শক্তিশালী বাক্কিগণ দাসত্বব্যবসাপ় অবলম্বন করেন ও অক্ষম 
নিগুেরা গ্রস্থকর্তী, *সম্বাদপত্র-সম্পাদক ও দেশহিতৈহী হচ্ছেন, 
সে দেশের প্রকৃত মঙ্গল কি প্রকারে হইবে? ধাহাদের উপবুক্ত 
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বিদ্যা নাই, চিস্তাশক্তি নাই, এবং আশাভঙ্গ হইয়! যাহারা ভগ্ঈ: 
হৃদয় হইগ্লাছেন, তাহাদের গবেষণা শক্তি কি..প্রকারে হইবে? 
স্থুতর1ং নূতন তত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাহার! সর্ব 
বিষয়ে যুরোপীরদিগের মুখাপেক্ষী হয়েন। এইজন্ত আমাদের 
আত্মপরিচুয়ও সাহেবদিগের নিকট শিখিতে হইতেছে। যদি 
যুরোপীয়েরা শিখাইয়! না দিতেন, তাহা! হইলে আমরা পিতৃ- 
গৌরবও কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিতাম না এবং তাহ! 
হইলে আমরা নিতান্ত অসত্য, এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই 
অপনোদন হইত না। আমরা যুরোপীয়দিগের গবেষণাফলেই 
ভারতকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যদেশ বলিয়া জানিয়াছিঃ 
তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াই আমরা কালিদাসকে 
শ্রেষ্ঠ কবি, খাণ্েদকে সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কতকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভাষ৷ এবং গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎস1 ও শিল্পা্দি বিষয়ে 
ভারতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। জানিয়াছি। নিঙ্গ যত্বে বঙ্গীয় যুবকগণ 
কিছুই অবগত্ত হইতে পারেন নাই; তাহারা কেবল যুরোপীয়- 
দিগের ধুয়া গাইতে পটু । 

মহাত্মা টড্‌ বহৃতর অনুসন্ধান দ্বারা রাজস্থানের ইত্তিহাস 
,অস্কলন করিয়! ক্ষত্রির জাতির অন্তু বীরত্ব ও সতীত্বের যশ 
জগতে প্রচার করিলেন, বঙ্গীয় যুবকগণ এ রানস্থানের ইতিবৃত্ত 
অবলম্বন করিয়া! 'অজশ্র নাটক লিখিতে বসিলেন। মোক্ষমূলার 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানা প্রকার গবেষণা ও কল্পনার সাহাব্যে 
ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত ফুরোপীয়দিগের জ্ঞাতিত্ব প্রতি- 
প্‌দন করিলেন, বঙ্গবাসিগণ সেই ধু লইলা আধ্যশব্ষের ঢক্কা- 
ধ্বনিতে বঙ্গগগন বিদীর্দ করিলেন। ইংবাজ বলিলেন? ভূত 
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মিথ্যা, অমনি বাঙ্গালী "ভূত নাই, ভূত নাই” বলিয়া গগন 
কম্পিতি করিলেন, আবার যেমন ইংরাজ বিলাতি ভূতের 
সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাহারা চতুর্দিক হইতে “ভূত ভূত” 
করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বলিলেন, যোগ- 
প্রণালী নিতাস্ত অবিশ্বান্ত ও অশ্রদ্ধেয়, বাঙ্গালী তাহাই বিশ্বাস 
করিলেন ; আবার যেমন অলকট্ প্রভৃতি সাহেবগণ যোগমাহাত্ম্য 
প্রচারে যত্বশীল হইলেন, অমনি বঙ্গবাসিগণ "আস্ফালন করিয়! 
ভারতীয় যোগিগণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইক্ধপ যুরো- 
পীয়েরা যখন যে বিষয় প্রচার করেন, তখনই বঙ্গবাসিগণ সেই 
ধুরা গাইতে থাকেন; কেহই কখনুও যুরোপীয়দিগের কোনও 
বিষয়ের প্রতিবাদ বা কোন নূতন তত্ব প্রকাশ করিবার' যত্ব 
করেন না। সকলেই একমনে দাসত্ব লাভের জন্য লালায়িত। 
বঙ্গবাসিগণ দাসত্বের জন্ত যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, 
তাহা দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। উহার জন্ত বঙ্গবাসী 
সাগর-পারে গমন করিতেছে, স্বধন্ম পরিত্যাগ করিতেছে» 
পিত!, মাতা, ভ্রাতা, ভ্মী প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুগণের আশা! 
ততগ্ব করিতেছে, সমাজের ও জাতীয়তার মন্তকে 'পদাঘাত 
করিতেছে, অধিক কি, সর্ধমূলাধার স্বীয় জীবনের প্রতিও' 
হতাদর হইয়াছে । দাসত্বের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষার জন্ত 
বঙ্গীপ্লগণ এরূপ রাত্রি জাগরণ করেন যে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও 
জীবন বক্ষা হইবে কি না, তাহাও একবার চিত্তা করেন না। 
হে বঙ্গবাসি! ইহা দেখিয়! কে বলিবে, তোমার দৃঢ়তা! নাই, ও 
কে তোমাকে ঘরোণ্বাঙ্গালী বলিয়া কলঙ্ক দেয়? তবে তোখার 
অধ্যবসাপ্ন কেবল দাসত্ব লাভের জন্য । যদি তুমি অন্ত বিষস্বে 
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এই রূপ যত কর, তাহা হইলে কি তাহাতে ফললাভ করিতে 
পার না? অবশ্যই পার। তাহা হইলে দুসত্ব-কার্ধ্যে ,যেরপ 
ফললাভ করিতেছ, তাহ1 হইতেও ভালরূপ ফললাভ করিতে 
পার। কেননা বঙ্গবাসীকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে রাজজাতি 
তত ইচ্ছুক নহেন। তুমি নিতান্ত উপযুক্ত হইলেও তাহার! 
তোমাকে উচ্চপদসকল প্রপান করেন না। কিন্ত শিল্প 
বাণিজ্য প্রভৃতি কাধ্যে সেরূপ বাধা নাই। তুমি যত ক্ষমতা 
প্রদর্শন করিতে পারিবে, ততই পরী সকল কার্য্ে তোমার উন্নতি 
হইবে। বিশেষতঃ এ সকল কার্ধ্য করিবার জন্য কাহারও 
উপাসনার প্রত্নোঞ্জন হয় না, আপন ভাষা, আপন ধর্ম, আপন 
আচার ব্যবহার, আপন জাতীয়তা ও আপন সমাজ পরিত্যাগ 
করিতে হয় না এবং উহার অনুষ্ঠানে দাসত্ব-্বভাব-স্থলভ লঘু- 
চিন্ততার পরিবর্তে তেজস্থিতা বৃদ্ধিপ্রপ্ত হয় ও মানব-নাম-পারণ 
সফম হয়। কিন্ত কি ছুঃখের বিষয়, এ সকল বিষয়ে বঙ্গবাসীর 
কিছুমাত্র যত্ব নাই। 

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গবাসীর 
এপ দাসত্ব-প্রিয়তার কারণ কি? কিজন্য সমস্ত বঙ্গবাসী, এ 
এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে? কেন বঙলবাসীর1 শিল্প, বাণিজ্য 
প্রভৃতি কাধ্যে মনোযোগী হয় না? আমরা বোধ করি, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অযথা অন্ুকরণই ইহার মূল কারণ। অনেক দিন 
হইতে বঙ্গের অবস্থা অত্যপ্ত শোচনীয় হইয়। পড়িয়াছে, ক্রমাগত 
৭।৮ শত ৰতৎসর বিদেশীয়দিগের অধীন থাকিয়া বাঙ্গালীর 
ভেজন্বিতা৷ প্রভৃতি উচ্চ গুণসকল একবারেশখর্ব হইয়া! গিয়াছে । 
যবনজাতির প্রবল অত্যাচারনময়ে খন যুরোপীয়গণ এদেশে 
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অমসিলেন, তখন তাহাদিগের শান্তমৃন্তি ও কার্য্যশক্তি দেখিয়া 
বঙ্গবাসিগ্রণ তাহাদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। মুরো- 
পীয়গণও বঙ্গবাসীর প্রতি বিলক্ষণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। 
নে সময়ে যাহারা ফুরোপীরদিগের অধীনে কাধ্য' করিতেন, 
তাহারা বিলক্ষণ সুখী ও ধনশালীও হইতেন। তদবধি ইংরাজের 
দাসত্বই আয়ের প্রধান উপায় বলির। বঙ্গীয়গণের বিশ্বাস জন্মিল। 
বিশেষতঃ এ দাসত্বললাভের অন্য বিশেষ বিদ্যারও খআআবশ্তক ছিল 
না। ইংরাজি ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার থাকিলেই লোকে এ 
কার্ষ্য প্রাপ্ত হইত। এত অল্প আয়াসে এত অপরিমিত ধনো- 
পাঞ্জন হয় দেখিয়া! সকলেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে ও 
ইংরাজদিগের অধীনে কাঁধ্য করিতে যত্বণীল হইলেন। যুরোপীয় 
দিগের মধ্যে জাতিভেদপ্রথা নাই, স্থৃতরাং তাহারা ভারতীস্ষ- 
গণকে জাতিনির্বিশেষে তাহাদের অধীনে কার্ধ্য করিতে দ্রিতেন। 
তদ্ৃষ্টে ভারতীয় সকলজাতিই তীহাদের দাসত্ব আরম্ত 
করিল। ত্রাঙ্গণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, কর্মকার, কুম্তকার, 
স্ত্রধর, তন্তবায় সকলেই আপন আপন পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ 
করির়!দ্ৰাসত্ব-প্রার্থী হইল-। ক্রমে বিদ্যাশিক্ষার যে পদ্ধভি 
. প্রচারিত হইল, তাহাও ত্র কাধ্যের সহায় হইয়া উঠিল, অর্থাৎ 
বিনি বিদ্যা শিথিবেন, তিনি ত্র একই নিয়মে কয়েকথানি 
ইংরাজি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস, ও কিছু 
গণিত শিক্ষা করিয়া! দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা দিয়া দাদ 
আরম্ভ করিতে লাগিলেন । দাসত্বলাভই শিক্ষার *» মুপ্য 

দেশ্য হইল অর্থাৎ গাসত্ব-প্রাপ্তি হইলেই শিক্ষার সফলত। 


নম্পাদিত হয়, এই সাধারণ বিশ্বাস বঙ্গবাদীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল । 
১ 
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জাতিনির্বিশেষে সকলেই শিল্পবাঁণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া 
প্র উপায়ে দাদত্বলাভের চেষ্টায় রত হইল। যদি জাতি বা 
কার্ধযভেদপ্রথার এরূপ শিথিলতা না হইত, যদি বিদ্যাশিক্ষার 
একই প্রকার নিয়ম না হইয়। অবস্থান্থুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তিত হইত, তাহা হইলে এরূপে সকলেই 
দাসত্বপ্রত্যাশী ও দাসত্বের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত 
হইত না। তাহা হইলে কেহ দাসত্ব, কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য ও 
কেহ প্রক্কত জ্ঞান লাভের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
যত্ববান হইত এবং তাহ। হইলে, বিজ্ঞান ও শিল্পবাঁণিজ্যাদির 
যথেষ্ট উন্নতি হইত। তা! হইলে পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুকরণে 
চিত্রকর চিত্রবিদ্যার উন্নতি করিত, ততন্তবায় বস্ত্রবয়নঘন্ত্ 
নির্মাণের চেষ্টা করিত, কর্মকার বিলাতি অস্ত্রাদির ন্যায় 
অস্ত্রাি প্রস্তুত করিতে পারিত, সুত্রধরগণ পরিপাটীরূপে 
কাষ্ঠ-নির্মিত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিত এবং বণিকগণ খাণিজ্যের 
প্রকৃত উন্নতি করিতে চেষ্ঠা করিত। তাহা হইলে ব্রাঙ্মণগণ 
ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিস্তত্ব ও পদার্থ-বিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং 
মন্ত্রণা, ব্যবহার ও শিক্ষানন্বন্ীয় কার্যে পারদর্শিতা লান্দ করি- 
তেন, বৈদ্যেরা চিকিৎসাশান্তর, শারীরবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ও 
প্রাণীতত্বে পণ্ডিত হইতেন এবং বঙ্গের ক্ষত্রিয়-স্থানীয় কায়স্থগণ 
বলবীর্ধ্য ও রাজকার্ষে পটুতা লাভ করিতে পারিতেন। তাহা 
হইলেই বঙ্গের প্রকৃত হিত সাধিত হইত, অক্নাভাবে বঙ্গবাদী 
এন্ধপ কাতর ও ইতরগ্রক্কৃতি হইত না। 

বঙ্গীয় শিল্পাদি ব্যবসায়িগণ যদি জানিত যে, দাসত্ব তাহাদের 
জীবিকা নহে, যদি জানিত যে শিল্পাদ্দির উন্নতি করিতে 


ধক 
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পাঁরিলে সুখী হইতে পারা যায়, এবং যদি শিল্পাদি শিক্ষার 
উপষোগ্ট বিদ্যালয়..থাকিত, তাহ! হইলে অবশ্তই লোকে 
শিক্ষা করিয়া সে সকলের উন্নতি চেষ্টা করিত, সকলে বাবু 
হইয়া অধঃপাতে যাইত না। এক্ষণে দাসত্বের এরপ দুর্দশা হই 
মাছে, তথাপি লোকের মন উহা হইতে বিচলিত হয় *নাই। 
তাহারও কারণ এ জাতিভেদপ্রথার শিথিলতা । কেননা, 
নিয়শ্রেণীর লোকদিগের চিরকাল নিম্ন অবস্থায় থাকা অভ্যাস 
আছে, সুতরাং সামান্ত দশটাক1 বেতনের চাকরিতে যে তাহাদের 
কষ্ট হইবে না, তাহাতে আর বিচিত্র কি? উহাতে তাহাদের 
অবস্থার উন্নতি না হউক, কোনরূপ চ]ুকরি পাইলে, তাহার! যে 
ভদ্রোচিত বেশভূষা পরিধান করিতে পারিবে ও ভদ্রলোকদিগের 
সহিত সমান ভাবে একত্র অবস্থিতি করিয়! ভদ্র বলিয়! পরিগণিত 
ও বাবু নামে অভিহিত হইতে পারিবে, তাহাই তাহারা যথেষ্ট 
বলিয়া নিয়া লয়। এদিকে উচ্চ জাতীয়েরা কখনও কোনও 
কষ্টকর কার্ধ্য করেন নাই, তাহাদিগকে নিয়শ্রেণীর অবলগ্বনীয় 
কোন কার্য করিতে হইলে সমাজে অবমানিত হইতে হয়, এবং 
অভ্যাস, না থাকায় সে সকল কার্য করিবার শক্তিও তাহাদের 
"নাই, স্থতরাং তাহারা ও এরূপ সামান্ত বেতনের দাসত্ব অবলম্বনে 
কোনও প্রকারে বাহক মানরক্ষা ও শারীরিক কষ্টের দায় 
হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করেন। সহস্র অভাব ও মনোদঃখ- 
জনিত কষ্ট সামাজিক নিন্দা! ও শারীরিক কষ্টের নিকট অকিকিং- 
কর। মানৰ অন্য অনেক প্রকার কষ্ট,সহ্‌ করিতে গ্রারে, 
কিন্ত শারীরিক কষ্ট ও সামাঙ্গিক পদাভাবজনিতছুঃথ কোন * 
যতেই সঙ্ধ করিতে পারেনা। এই জন্য উচ্চ জাতীয়েরা 
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প্রাণান্তেও নিতান্ত নিষ্শ্রেণীর কার্ধ্য প্রবৃস্ত হইতে চাহেন নাশ 
যদিও কেহ কেহ অভিমান পরিত্যাগ ও কষ্ট ্লীকার করিষ্কা তদ্রপ 
কার্য প্রবৃত্ত হয়েন,তাহাতে তাহার উন্নতি হয় না। কেন 
তাহাদের প্র সকল কার্ধ্যে পটুতা! নাই । যে বিদ্যা! শিক্ষা করিয়া- 
ছেন, তাহাতে সে বিষয়ের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, 
পিতৃপুকষের! কখনও সে কার্ধ্য করেন নাই, স্থতর1ং তাহাদের 
নিকট হইতেও সে বিষয়ের পটুতালাভের উপদ্বোগী কোন 
শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। পটুতার অভাবে কাধ্য 
বিশৃঙ্খলা জন্মে ও পরিশেষে মুলধনপর্ধ্স্ত নষ্ট হইয়া যাত্ধ। 
দৈবাৎ ছুই একজন ভিন্ন প্রায় কেহই অনভ্যস্ত কার্য্যের ফললাভ 
করিতে পারেন না। এই জন্ঠই “যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্ত 
লোকে লাঠি বাজে” 'প্রবাদের স্থষ্টি হইয়াছে । 

এই সকল কারণে আজি কালি বঙ্গনমা্জ ছুঃখে পবিপূর্ণ 
তইয়াছে। আজি কালি, কি ইতর,কি ভদ্র, কাহারও মনে 
কিছুমাত্র স্থথ নাই। সকলেই জীবনকে ছূর্বহ ভার বিবেচনা 
করিয়া জগৎপাতার নিন্দা করেন। ছুঃখ-ভাবে বুদ্ধি-বিপর্যযয় 
বটাতে সকলেই হিতদর্শনশক্তি হীন হইয়াছেন। বঙ্গবাসীন্'গরূপ 
অন্ধ হইয়াছেন যে, অন্তে প্রকৃত হিতের পথ দেখাইয়। দিলে ও 
তাহার! তাহা দেখিতে পান ন!। সম্প্রতি রাজপুরুষগণ নিদ্দিষ্ট 
কয়েকটি পদ মন্ত্রান্ত বংশীয়েরা ভিন্ন অন্ঠে পাইবেন না বলিয়া 
ব্যবস্থা করিয়াছেন, বঙ্গবাসিগণ একম্বরে তাহার প্রতিবাদ করি- 
তেছেক। পাছে জাত্িভেদপ্রথারশিখিলতার কিঞ্চিম্মাত্র ন্যনতা 
হয়, এই ভয়েই আধুনিক বঙ্গবাসিগণ উহার এত প্রতিবাদ 
করিতেছেন। যে জাতিভেদপ্রথার শিথিলতাহেতু বঙ্গের এত 
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অহিত হইগ্াছে, বঙ্গবালী এখনও তাহার মন্দ বুঝিতে পারেন 
নাই। ফুরোপীয়দিগের নিকট সাম্য ও উন্নতি ছইটা শব্দ শিক্ষা 
কঠ$রয়'ছেন, কেবল তাহাই বলির! নিয়ত চীৎকার করিতেছেন, 
তাহার অর্থকি, তাহা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিবটর চেষ্টা! করেন 
না। সাম্য-প্রচারকাবী যুরোপীয়গণ দেই সাম্যেব কিরূপ বাবহাব 
করেন, তাহাও একবার দেখেন না। তাহারা কি জানেন না 
বে, কোনও উচ্চ বংশীয় সাহেব কোনও নীচ বংশীয় সাহেবের 
সহিত একত্র ভোজন বা উপবেশন করেন না এবং সাহেৰ- 
মাত্রই বাঙ্গালীদিগকে এপ দ্বণা করেন যে,' বাঙ্গালীর 
সহিত এক গাড়ীতে যাইতেও সাহেবের! ঘ্ণা বোধ করেন? 
দই মাসের জন্য রনেশন্দ্র মিত্র চিফজ্ট্রিস হইয়াছিলেন, এ ছুই 
মান সাহেবদিগকে বাঙ্গালীব অপীনে কার্য করিতে হইবে 
ভাবিপ্না সাছেবমগুলী কিব্ধপ চীৎকাব করিয়াছিলেন, তাহ। 
কি ত্বাহার। গুনেন নাই? সৌবাষ্টরে সতোন্্র নাথ ঠাকুব জঙ্জ 
হইলে সকল সাহেব এক মোগ হইয়া তাহাকে স্থানাস্তরি 5 
কিয়! দিয়াছিল, তাহাঁও কি তাভাবা অবগত নভেন 
এবং সম্প্রতি দেশীক্মবিচারক দ্বারা সবরোপীঘ দিগের বিচার-কার্য 
সম্পাদি্ হইবে বলির! যে বিবি হইবার কথা হইতেছে, হাহাব। 
বিরুদ্ধে বিলাতপধ্যন্ত সাহেবেবা কি করিতেছেন, তাহাও কি 
ঠাহাবা কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না? এই কি সাম্যতত্ব' 
শিঙ্ষাগুর মুরোপীয়দিগের সাম্যের পরিচয়? নির্বোধ বাঙ্গালী 
ইহাতেও কি সামাবাদের সারবন্তা বুঝিতে পার না? 
বঙ্গাবািগণ গর দাম্যনস্ত্ে মোহিত 'তইস্ভা জাতিভেদর হিন্ছের 
স্যান্ন পাশ্চাত্যমতে স্ত্রীশিক্ষা ও সব্ধসাধারণের শিক্ষাবিধানে নহা- 
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বত্রশীল হইয়াছেন। তাহারা ভাবিয়াছেন, স্্রীজাতি ও সর্ববদাধারণ, 
শিক্ষা পাইলেই দেশ মহোন্নতি লাভ করিবে | কিন্ত তাহার! কি. 
জানেন না যে, যে অক্মি ও জল আমাদের মহা হিতকারী, ”ও 
ঘে অন্ন ভোজন আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, অযথা 
প্রযুক্ত হইলে তাহাই মানবের মহা অনিষ্ট সাধন করে 7 শিক্ষা 
এরূপ অযথারূপে প্রযুক্ত হইলে মহামনিষ্টকর হইয়া থাকে। 
বিশেষতঃ এক্ষণে প্রকৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বল হয় না, দাসত্ে 
উপযোগী শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য হইয়াছে। এরূপ শিক্ষালাভে 
মানবের উপকার হইবার সম্ভব কোথায়? সকলেই কি দাসত্ব 
ব্যবসায় অবলম্বন করিবে? স্ত্রীজাতিও কি অন্তের দাসীত্ব 
স্বীকার করিবে? হে বঙ্গবাসি-একথা মনে করিতেও কি 
তোমাদের হৃদয় বিক্ষোভিত হয় না? শিক্ষা সকলেরই আবশ্তক 
বটে, কিন্ত যেমন সকল বাক্তি সকল কাধ্য করেনা, সেইরূপ 
সকলের সকল প্রকার শিক্ষার আবশ্তক নাই। যেব্যক্তি.যেরপ 
কাঁধ্য কৰিব, তাহার সেইরূপ শিক্ষা করা উচিত। নচেৎ শিক্ষা 
দ্বারা উপকার না হইয়। অপকার হয়। শিক্ষার জন্য আমাদের 
কাধ্য নহে, কাধ্যের জন্তই শিক্ষা। সুতরাং যাহার [যুরূপ 
' কাধ্য করিতে হইবে,তাহার তদনুরূপ শিক্ষালাভ করাই উচিত। 
নচেৎ যে যেকাধ্য করিবে না তাহার তদনুরূপ শিক্ষাাীভ 
হইলে, শিক্ষাঙ্গুরূপ কার্ধেযর চেষ্ট৷ করিতে হয় ও তাহাতে মহান্‌ 
অনর্থ ঘটে। এক্ষণে এ কারণেই শিক্ষিত মাত্রেই দাসত্বানুরাগী । 
বিশেষতূঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই 
বিলোড়িত করিয়! ফেলিয়াছে। স্ত্রীজাতি.ও সমস্ত নিয়শ্রেণীর 
লোকের! এরূপ শিক্ষার মধীন হইলে আর এদেশের জাতীয়তা, 
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ধর্ম গ্রড়তির তিহ্ৃমাত্র থাকিবে না। স্ত্রীজাতি রূপ শিক্ষিত হর 
নাই বলিয়াই অব্যাপি আমাদের জাতীয় চিহ্ন নকল বর্তমান 
রহিক্লাছে। নচেত' এতদিনে ভারত ফিরিঙ্সীপরিপূর্ণ হইত, 
মংস্ত ও বাঙ্গালা ভাষা বিলুপ্ধ হইত, হিন্দুধন্দ পৃথিবীঢযুত 
হইত এবং প্রাচীন খধিদিগের নাম বিস্থৃতির অগাধ, সলিলে 
নিমগ্ন হইত | হে বঙ্গস্তানগণ! আমেরিক1 যেরূপ পশ্চিম 
ইঙ্ডিয়া নামে খ্যাত ও যুরোপীয়পূর্ণ হইয়াছে, ভারতকে 
কি সেইরূপ পূর্বইওিয়া নামে খ্যাত ও ফিরিঙ্সিপুর্ণ করিতে 
কোমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে? বাস্তবিক এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা ও 
সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত হইলে নিশ্চয়ই এরূপ অবস্থ। ঘটিবে। 
এই জন্ত বলি, বাবৎ ভারতে জাতীরহ, ধর্ম ও সাধারণ" মতের 
স্থিরতাঁ ন1 হয় তাবৎ নারীকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। 
“হু গরু অপেক্ষা শূন্ত গোয়াল ভাল।” যে শিক্ষান্ন উপকার 
অপেক্ষা! অপকারের ভাগ অধিক, সে শিক্ষ। না দেওয়াই উচিত। 
বি ঈরূপ দোষস্পর্শ ন! হইয়! রমণীগণ গাহস্থা প্রণালী ও সন্তান- 
পালনাদি করিবার উপোগী বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন, তাহ! 
ভাল বটে, কি্ত সেরূপ শিক্ষা এক্ষণে হইবার উপায় আছে, এমত 
আমাদের বোধ হয় না। কেননা, বেন্প পিতা ও স্বামীর , 
স্থবিবেচনায় উক্ত রূপ শিক্ষা হইতে পারে, সেরূপ যোগ্য পিহ] 
ও স্বানী এক্ষণে আছেন, আমাদের বোধ হয় না। আলি কালি 
সকলেই পাশ্চাত্যশিক্ষায় ভ্রান্ত হইয়াছেন। 

ভারতসন্তানগণ আঙ্গি কালি আর একটা ভারি গোলযোগ 
আরম্ত করিয়াছেন ।, তাহাদের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, 
থে ভারতীয় হিন্দুধর্ম নিতান্ত ভ্রান্ত ও যুরোপীয় ধর্ম সত্য । এ 
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বিশ্বাসান্তমারে পুর্বে অনেকে শ্রীষ্টধশ্ম অবলম্বন করিতেন ও 
এক্ষণে তদগ্গুরূপ ব্রাহ্মনর্খ্ে দীক্ষিত হইতেছেন। পাশ্চাত্য 
শিক্ষাই ভারভীয়গণের এরূপ বিশ্বাসের মুল কারণ। ত্তীঙ্কার! 
[হন্দপন্মেরি কিষয় কিছুই অবগত না হইয়া কেবলমাত্র গ্রীষ্ট উপা- 
সকদিগের মুখে হিন্দুধর্মের দোষে দেবাষণ ও খ্রীষ্টধশ্মের প্রশংসা 
শুনিয়া! মত স্থাপন করেন। তাহার! জানেন ন। যে, হিন্দুধন্ম্ের 
তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম পৃথিবীতে আর নাই। আমরা উহার সম্পূর্ণ 
আলোচনা এই গ্রন্থে করিতাম, কিন্তু পুস্তক-বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত 
হইলাম। উহার একটামাত্র প্রকৃতির আলোচনা করিয়াই 
মামরা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছি । মংপ্রণীত ধন্ম- 
বিজ্ঞানে ইহার বিস্তুত আলোচন! দেখিবেন। 

পৃথিবীতে বত ধন্ম-সন্প্রদায় আছে, তৎ্সমস্তেরই মত এই বে, 
তাহাদের ধন্মশান্ত্রান্ুসারে ন। চলিলে মন্তুধ্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী 
হয়, তাহাদের ধর্মতই ঈশ্বরের প্রকৃত মত, অন্ত ধন্ম,সমস্তই 
লান্ত। সকল ধর্-সশ্্রদাধীরই মতে ঈশ্বর কেবল সেই জাতিরই 
গ্রির, তিনি কেবল সেই জাতিরই জন্য ধরন্মশান্ত্র ও পরি- 
ত্রাণের উপায় করিয়াছেন, অন্ত কাহারও জন্ত কোনও উপায় 
, করেন নাই। শ্রীষ্টধন্মাবলম্বীর] বলেন, খ্া্ ভিন্ন মানবের পরি- 
ত্রাণের উপায় নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বর সকল দেশে খ্রীষ্টকে প্রেরণ 
করেন নাই এবং যখন পৃথিবীর আদিম কালে খ্রীষ্ট আবিভূতি 
ভষেন নাই, তখন পৃথিবীর আদিম £লোকদিগের ও শ্রীষ্ট-জন্ম- 
স্তানেতরদেশবামীদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? ঈশ্বর কি 
কেবল ' কষেকজনমাত্র মানবকে পরিত্রা্ করিবেন ? অবশিষ্ট 
সমস্ত লোকই তাহার বিরাগভাজন হইবে? তিনি কি দকলের 
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ঈগর নহেন, কয়েকজনমাত্রেব ঈশ্বর? অতএব খ্রীষ্ঠানদিগের 
এই ক্ষুদ্র মত অতি অকিঞ্চিংকর। ত্রাঙ্গপর্মেরও এরূপ মতঃ 
অর্থাৎ এ ধর্ান্থুরাগীদিগের মতে ত্রা্গধর্ম গ্রহণ না! করিলে 
মানবে নিস্তার নাই। মুসলমানদিগের মতে মতম্মদের 
শরণভিন্ন মানবের পরিত্রাণের উপাধান্র নাই। *এইরূপে 
দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ সকল ধর্মসম্প্রদায়ীবাই ঈশ্বরকে কেবল 
তাভাদেরই মনে করে । এই সকল মত কি নিতাস্ত ক্ষুদ্র ও 
প্রণাকব নহে? তী সকল ধর্মাবলম্বীরা কি ঈশ্বরেব মহিমা 
কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিয়াছেন ? কখনই নাঁ। কিন্ত দেখ, তিন্দ্ধর্দেব 
মত এ বিষয়ে কত প্রশস্ত! তাঙার] বলিয়। থাকেন, নদী সকল 
ঘেমন যে পথেই কেন গমন করুক না, পরিশেষে সমস্তই সাগরে 
মিলিত ভয়, মানবগণও সেইবূপ যে ভাবে ও যাহাকে অবলম্বন 
করিয়া! ঈশ্বর উপাসন! করুক না, তৎসমন্তই ঈশ্বরে অর্পিত হয়। 
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং 
নুণামেকো গম্যন্ত'মসি পয়সামর্ণৰ ইন।” মহিন্স্তব 
তাহার নিকট দেশ, কাল, অবস্থা বা জাতিভেদ নাই 
কিরাত, যবন, খস, পুলিন্দ সকলকেই ঈশ্বর উদ্ধার করেন। 
কিরাতহুনান্, পুলিন্দ পুকসা আবীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ। 
ফেন্তেচপাপাষদপাশ্রযাশরয়াঃ শুদ্ধন্িতন্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ 
আীমন্তাগবত । 
তবে কাধ্যন্থবিধার জন্য আর্যযখফি ষিগণ বলিস্মাছেন যে, সকলে- 
রই আপন পৈতৃক খর্ম্ে থাক! উচিত পরধর্খ গ্রহণ কর! উচিত 
নয়। ইহার মুল কারণ এই যে, বে দেশ যেরূপ উন্নত ও যে 
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দেশে যেরূপ কার্ধ্য হিতকর, সেই দেশবাসী পঞ্ডিতগণ সেইরূপ: 
কার্ধ্কে কর্তব্য ও ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন) ' 
স্থতর1ং তদদনুসারে কার্যকর! সকলেরই উচিত। অসভ্যগর্ধের 
ধারণাশক্কি অল্প, তাহাদের ঈশ্বরোপাসনা প্রণালীও সরল, ভার- 
ভীয়গণের ধারণাশক্তি উচ্চ, তাহাদের উপাসনাপ্রণালীও গভীর। 
ইংলণ্ডে মাংস ভক্ষণ যেরূপ আবশ্যক, আমাদের দেশে সেরূপ নয়, 
বরং নিয়ত মাংস ভক্ষণ, আমাদের'অপকারক ; মদ্য আমাদের 
যত অপকারক, ইংলসীঘবদের তত নহে। এইরূপ দেশের প্রকৃতি 
অনুসারে, যে কার্য্য ইংলগ্ডে অকর্তৃব্য, তাহ। এখানে কর্তব্য এবং 
যাহা এখানে অকর্তব্য, তাহ] ইংলণ্ডে কর্তব্য। সুতরাং তাহা 
দের কর্তন্য আমরা করিলে ও আমাদের কর্তব্য তাহারা করিলে 
অনেক সময়ে অপকার হইবার সম্ভব। এইজন্ত এবং পুনঃ পুনঃ 
রুচিমন্থুনারে ধর্মান্তর গ্রহণ করিলে ধর্মের দৃঢ়তা থাকে না 
বলিয়া আধাখধিগণ বপিয়াছেন “স্বধর্ম্ে নিধনং শ্রেয়ো পর- 
ধর্ম ভয়াবহঃ।”বাস্তবিক আধ্্যখধিরা বুঝিয়াছিলেন যে,ঈশ্বর 
কোনও ব্যক্তির, কোনও দেশের, কোনও জাতির বা কোনও 
কালের অনুগত নহেন, সব্বদেশের ও সর্বকালের সকল ব্যক্রিই 
ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র ॥ কি সাঁকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, 
কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকল- 
কেই তিনি সমান চক্ষে দর্শন করেন ও সকলকেই সমানরূপ 
উদ্ধারণ্করেন। তিনি এক্ষণে যেমন জ্ঞানালোকে উজ্জল সভ্য- 
দ্বিগকে ভাল বাসেন ও উদ্ধার করেন, অতি পূর্ব বন্কালে যখন 
মানব ঈশ্বরের ভাবমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারে নাই, তখন- 
কার বন্তদিগকে ও সেইক্ূপ ভাল বাদিতেন ও উদ্ধার করিতেন। 
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তাহা না হইলে তাহার ঈশ্বর নাম ব্যর্থ হয়। তিনি দির্দিষ্ট 
গ্রণাগীতে তাহার উপাসনার নিয়ম করিয়াছেন, অথচ তাহা 
মন্ুঘ্যকে জানাইয়া দিবার কোনও উপায় করেন নাই, একথ! 
নিতান্ত অসম্ভব। আধ্যখধিগণ ঈশ্বরের উদার" ভাব অবগত 
হইয়াই বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমন্ত ধর্মই সত্য ও ঈশ্বরাঁভিপ্রেত ; 
যে ধর্ম আলোচনা করা যায়, তাহাতেই সুক্তি হইবে। তুমি 
“বিষ্ণায় নম” বল বা “বিঞ্বে নম বল,* সকলই তাহার কর্ণে 
সমান প্রবিষ্ট হইবে। বিজ্ঞবর কেশবচন্ত্র সেন আধ্যখখধিগণের 
মতাবলন্বনেই নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তাহার নব- 
বিধান নববিধান নহে, উহ! অতি প্রাচীন বিধান । ভারতের সমস্ত 
ধর্্শান্ত্রে ওতঃপ্রোত ভাবে এ বিধান প্রচারিত রহিয়াছে এবং 
সমস্ত ভারতবাপীর হৃদয় এ ভাবে পরিপুর্ণ । কেশব বাবু অন্য 
দেশে এ বিধানকে নৃতন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্ত 
ভারতে তদ্রপ বলিলে তাহাকে নিতান্ত উপহানাম্পদ হইতে 
হইবে ॥ অতএব হে ভারতসন্ভানগণ! বুঝিয়! দেখ, হিন্দুধর্মের 
নায় উদার ধর্ট্ পৃথিবীতে আর নাই। প্রক্কত ঈশ্বরতত্ব কেবল 
আর্চখধিরা বুঝিয়াছিলেন-। 

হিন্দুধন্দ কেবল এই গুণে উতক্ক্ট নহে। উহা! বে সর্ববিষয়ে 
শ্রেষ্ট, তাহা অন্যান্ত ধর্শান্ত্র ও হিন্ুধর্শশান্ত্র পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্দের নাম সনাতনধর্শ্, উহ? বৌদ্ধ, 
থু, মহম্মদীয় প্রস্থৃতি ধর্মশান্ত্রনকলের ন্যায় কাহারও নামান্- 
সারে অভিহিত হয় না । কেননা এী স্কল ধর্ণশাস্ত্র যেমুন একই 
ব্যক্তির হদয়জাত সম্পত্তি, হিন্দুধন্ম নেরূপ নহে। হিন্দুধন্ 
অসংখ্য খবি ও জ্ঞানীর মস্তিষ্ক হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। খুষ্ 
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ধর্মাবলগ্িগণ যেরূপ থৃষ্ট ভিন্ন অন্ত কাহারও বাক্য গ্রহণ করেন 
না, মুসলমানগণ যেরূপ মহম্মদ ভিন্ন অন্য কাহার ও শিষ্যত্ব স্বীকার" 
করেন না, হিন্দুধর্্শ সেরূপ নহে। উহা! ব্যক্তিবিশেষের ফলিত 
বন্দ নহে। ধে কোন খধি বে কোন সারগর্ত বাক্যের আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহাই হিন্দুধর্ম সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে 
নাই, এমত মত পৃথিবীর£কোনও ধর্মে নাই। দ্বৈতা্বৈতবাদ, 
সাকার-নিরাকারবাদ, হিংসা আহিংসা, স্বার্থপরত। স্বাথত্যাগ, 
জ্ঞান অজ্ঞান, গাহস্থ্য সন্ন্যাস, কামনা নিষ্ামতা, ইহকাল পরকাল 
বাহা কিছু মন্ুষ্যের অবস্থাবিশেষে আবশ্যক ও হিতকর, তৎ- 
সমন্তেরই বিধান হিনদুধরশমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া বায়। পৃথিবীর 
কোনও ধর্মে এপ উদার ও অবশ্যন্তাবী অবস্থোচিত ব্যবস্ক 
দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্ত এই ধর্ম অতি প্রাচীনকাল 
হইতে আরস্ত হইয়া এতকাল অক্ষুপ্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে । 
বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অদ্ধেকেরও অধিক লোকের ধর্মনাশ করিল, 
কিন্তু হিন্দুধর্শের কিছুই করিতে পারে নাই ; মুলমানগণ সম- 
ধিক বলপ্রয়োগ ও বিবিধ অত্যাচার করিয়াও ইহার কিছুই 
অনিষ্ট করিতে পারেন নাই ; ধৃষ্ট উপাঁদকগণ সহজ সহ্অপ্রচা- 
, স্ুক প্রেরণ করিয়া ও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও ইহার 
বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই এবং ব্রাহ্মগণ বড় বড় সমাজ 
করিয়া ও পথে পথে নৃত্য ও গান করিয়৷ ইহার অঙ্গম্পর্শ ও 
করিতে পারেন নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই যে, 
হিন্দুধর্মের কেশম্পর্শ করিতে পারে । অবোধ নব্য ভারত- 
সন্তানগণ আপনাদের ধর্মের মর্ম কিছুমাত্র" বুঝিতে ন পারিয়া, 
অন্তধর্ম্বের বাহিক চাকৃচিক্যে মোহিত হইয়া! কিছুদিন ধর্মাস্তরের 
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পক্ষপাতী হয়েন বটে, কিন্তু যখন হিন্দুধর্শরূপ মহাসাগরের মধ্য- 
“গঁত মৃছ্ার্থ রত্ব সকল্ত দেখিতে পান, তখন অন্তধর্্রূপ গোম্পদে , 
তাইাদিগের শ্রদ্ধা থাকে না। 

হিন্দুধর্মের তুল্য প্রাচীন ধর্ম পৃথিবীতে আর নাই। উহা 
ভিত্তি এরপ সুদৃঢ় ও উহার গঠনোপকরণ এরূপ সারধান যে, 
কিছুতেই উহ! ধ্বংস হইবার নহে । আমর! সগর্ধবে বলিতে পারি, 
পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, কিস্ত হিন্দুধর্মের কখনও 
নিনাশ হইবে না। উহার সনাতন নাম নিরর্থক নহে । অতএব 
ভে বঙ্গীয় যুবকগণ। বৃথা হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত হাস্যাহ্পদ ও মানবনামের অযোগ্য 
করিও না । তোমরা এমনই অসার হইয়াছ যে, বুদ্ধকালে 
বালচাপল্য প্রদর্শন করিতে তোমাদের কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয 
না। জপ, তপ, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি গম্ভীর উচ্চ তাবসকল 
পখিত্যণগ করিয়া! ভোমরা বালকের স্তায় খোলের বাদ্যের সহিত 
পথে পথে নৃতাইকরিয়া বেড়াইতেছ! বৃদ্ধের কি নৃত্য সাজে? 
নৃতা বালকেরই'শোভ পায়। যাহাপ্িগের গাস্তীধ্য হয় নাহ, 
বাহার! ধৈধা, সহিষ্ণুতা ও সংযম শিক্ষা করে নাই, সেই অর্বাটান 
বালকেরাই ঢুঃখ হইলে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে ও আনন্দ 
হইলে বাহ তুলিয়! নৃত্য করে। তোমাদের কি বালকন্ব প্রদ- 
শন করিতে লজ্জা বোধ হয় না? যুরোপীয়গণ এখন ও প্ররভ 
সভ্য হইতে পারেন নাই, এখনও তীহাদের প্রন্কৃত গান্ভীধ্য 
জন্মে নাই, এখনও তাহাদের বালকত্ব পরিহার হয় নাট, সে 
জন্ক তাহারা স্ত্রীপুরুর্ষে মিলিত হইয়া! আনন্দে নৃত্য (881) 
করেন। ভারভীযগণের কি এই প্রাচীন বয়সে নৃত্য শোভা! পায়! 
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ধাহাঁদের পুর্বপুরুষগণ নিমিলিত নেত্রে পরাৎপর ব্রচ্মোর ভাৰ 
হবায়স্থ করিয়া বিলানন্দে হৃদয় নাচাইতেন,, ঠাহারা! হদকবৃত্যি' 
পরিত্যাগ করিয়া তামসিক নৃত্যে মন্ত হয়েন, ইহা “কি 
সামান্ঠ হাস্যাঞ্পদ! ফাহারা পৌত্তলিকতাঅপবাদে হিন্দুধর্মের 
দোষাদ্ধোষ করেন, তাহারা হিন্দুধর্ম বা ঈশ্বরারাধনার মন্দ 
কিছুমাত্র অবগত হয়েন নাই। কেননা হিন্দুধর্ম পৌত্তলিক ধর্ম 
নহে, যদি বাস্তবিক অপৌন্তলিক ধর্ম পৃথিবীতে থাকে, তবে €স 
হিন্দুধর্ম হিন্দুধর্ম ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ধর্মই পৌন্তলিক। কি 
ৃষ্টান, কি মুসলমান সমস্ত ধর্মই পৌন্তলিক। আধুনিক ্রাহ্মধর্্মও 
সপ্পূর্ণরূপ পৌন্তলিকতামন্ব। 
মানবীয় ভাব ঈশ্বরে আরোপিত করার নাম পৌত্তলিকতা । 

কিন্তু মানবীয় ধর্ম ঈশ্বরে আরোপিত না৷ হইলে, ঈশ্বরের উপা- 
সনা করা যায় না, তাহার নিয়মান্থুপারে চলিবার আবশ্যক বোধ 
হয় না, পাপপুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান হয় না, অধিক কি, ঈশ্বরের 
ভাবও হাদয়ে ধারণা! করিতে পার! যায় না; সেই জন্তই ব্রহ্মবিৎ 
খষিগণ পৌত্বলিকতার স্থ্টি করিয়াছেন । তাহার! বর্গের অবি- 
কৃত ভাব অবগত হইয়া যখন বুঝিলেন যে,সে ভাব অল্প লো?কই 
হৃদয়ক্ষম করিতে পারে, তখন তাহার। সাধকগণের হিতের জন্য 
ঈশ্বরের মানবীয় ভাব কল্পনা করিলেন। জমদগ্সি বলিয়াছেন/_ 

চিন্সয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিফলন্যাশরীরিণঃ। 

উপাসকানাং কাধ্যার্থং ব্রহ্মণোরপ কল্পনা 

রূপস্থানাং দেবতানাং পুংক্ক্যংশাদি ককলপনা ॥ 
বাস্তবিক পৌত্তলিক! প্রচার না হইলে এত ধর্মমভাব প্রচারিত 
হইত না। ভারত যে ধর্ভাবে এত ব্যাপ্ত, পৌন্তলিকতাই 


উপনংহার। ২৫৫ 


তাহার প্রধান কারণ। ভারতীয়গণের হৃদয় ঈশ্বরভাবে এমত 
পরিপূর্ণ হইয়াছে, যে তাহার! সমস্ত কাঁধ্যই ঈশ্বরের নামে করিয়! 
থাকেন। ত্াহারাঁষে কোন কাধ্য করেন, তাহার পূর্বে ঈশ্বর 
স্মরণ করিয়া খাকেন। ভোজন, শয়ন, গমন, চিন্তন প্রভৃতি যে 
সকল কাধ্য নিয়ত আবশ্যক, তাহাও ঈশ্বর স্মরণ ন! ফরিয়! 
সম্পন্ন করেন না। সামান্য পত্র লিখিবার সময়েও তাহার! অগ্রে 
ঈশ্বরের নাম লিখিয়া থাকেন। অধিক কি, তাহারা যে সকল 
ধন্ঘানুষ্ঠান করেন, তাহার ফল পর্যযস্তও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। 
থাকেন। গৌন্তলিকতার আর এক চমৎকার গুণ এই যে, 
পৌত্তলিক উপাসকগণ যেবূপ ঈশ্বরারাধনার বিমলানন্দ প্রাপ্ত 
হয়েন, নিরাকার উপাসকগণ ভাহার' শতাংশও প্রাপ্ত হয়েন না। 
হিন্দুগণ ঈশ্বরকে সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া! যখন ভক্তিগদ্গদ্‌- 
চিত্তে প্রণাম করেন, যখন ঈশ্বরের ভোজনাবশিষ্ট প্রাসাদ ভক্ষণ 
করিয়? অমৃত-সেবন-তুল্য তৃপ্থি লাভ করেন, যখন সম্মখস্থ দেব- 
তার নিকট আপনার সমস্ত ছুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়৷ অভয় প্রার্থন] 
করেন, তখনপহন্দ সাধকের মনে কি আনন্দ, আশা ও অভয় 
জন্মে, তাহ! বাক্যে প্রকাশ করা যাঁয় না। হে বঙ্গ-যুবকগণ! 
একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়। দেখ, যদি অল্প বফসেই 
অবিশ্বাম আনিয়া তোমাদের সেই স্থুথ নষ্ট না করিয়া থাকে, 
তবে স্মরণ করিয়া দেখ যে, সম্মথস্থ দেবপ্রতিমা তোমাদিগকে 
কিরূপ অভয় প্রদান করিতেন। সে সুখের তুল্য স্থখ কি 
পৃথিবীতে আর আছে? কথনই ন1। সেইজন্ত বলি, বঙ্গীয় যুবক- 
গণ! পৌন্তলিকতা* ত্বণা করিও না। যেদিন পৌন্তলিকস 
পৃথিবী হইতে চলিয়! যাইবে, সেই নিন হইতে মানবের মন 
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হইতে ঈপ্বরতাঁৰ এককালে দূরীভূত হইবে। অতএব যা 
ঈশ্বরোপাসনায় স্থখ ও উপকার আছে, বিবেচনা থাকে, যচি: 
ধর্মভাবের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা থাকে, “তবে পৌত্তনিকতা 
পরিত্যাগ করিও ন1। 

হিন্দ্ধর্শশাস্ত্সকল পাঠ ও হিন্দু রীতিনীতি সকলের মন্দ 
অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র যুরোপীয়দের 
উপদেশ শ্রবণ ও যুরোপীয়দিগের গ্রন্থ পড়িস্না! মীমাংসা করিবার 
চেষ্টা করাতেই তোমাদের হিন্দুধন্্ম ও হিন্দু রীতিনীতির প্রতি 
অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। যদি তোমরা আংশিক দর্শনে ভ্রান্ত ন! 
হইয়া সমীচীন-দর্শন-চেষ্টা করিতে, তাতা তলে কখনই তোমা" 
দের এরূপ ভাব হইত নাঁ। আংশিক দর্শনে যে কত ভ্রম 
জন্মিতে পারে, তাহ! তোমাদের নিজের অবস্থার সহিত তুলন। 
করিলে বুঝিতে পারিবে । দেখ, কিছুদিন পূর্বে তোমরা ফলিত 
জ্যোতিষ, শাস্ত্রকে উন্মন্ত প্রলাপ মনে করিতে, প্রেততত্ববিশ্বাসী- 
দিগকে নিতান্ত ত্রাস্ত মনে করিতে ও যোগসাধনপ্রণালীকে সম্পূর্ণ 
কুসংস্কারায্মক বিবেচনা করিতে। কিন্তু এক্ষণে, 'তৎসমন্তকেই 
সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিতে তোমাদের মন ধাবিত হইয়াছে। 
এমন কি, তোমাদের মধ্যে অনেকে সে মকলের একান্ত পক্ষপাতী 
হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে যাহা কিছু তোমাদের জ্ঞানাতীত 
ছিল, তাহাকেই তোমর! অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া হাসিয়! 
উড়াইয়া! দিতে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের সে সাহসের অল্পত! 
হইয়াছে । কেন হইয়াছে, তাহ] কি তোমর] বৃঝিতে পার নাই ? 
সমীচীন-দর্শন না করিয়া! সিদ্ধান্ত করাই উহার কারণ। যখন 
লৌহবর্্স আবিষ্কভ হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিত বে 
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গানও প্রাণীর সাহাধ্যব্যতিরেকে কেবল জল ও অগ্নির বলে 
হঅ সহত্র আরোহী ও সহজ সহত্ম মণ দ্রব্য লইয়া ঘোটক 
অপেক্ষা চতুগ্ডণ ধেগে রথ চালিতে হইবে? যখন তাড়িতের 
আবিষ্কার হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সামান্য 
জড়পদার্থ লৌহতারসংযোগে মহআধিক ক্রোশের সংবাদ মুহুর্ত- 
মধ্যে লইয়া যাইবে ট যখন আলো ক-চিত্র-যস্ত্রের স্ষ্টি হয় নাই, 
তখন কে বিশ্বান করিয়াছিল বে, কেবল যন্ত্রবলে অবিকল চিত্র 
সকল অস্কিত হইতে পারে? কিন্তু যখন মানব এ সকল প্রত্যক্ষ 
দেখিল, তখন তাহাকে পদার্থের অসীম শক্তি স্বীকার করিতে 
হইল, অর্থাৎ পদার্থসংযোগে যে অত্যাশ্চধ্য কার্ধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে, এ বিশ্বাস মানব-মনে দৃঢ়বন্ধ'হইল। তদনুসারে তাহার! 
স্থির করিল ঘে, যে পদার্থের যে শক্তি, সেই পদার্থ যত অধিক 
প্রযুক্ত হইবে, ততই ভাহার ক্রিপাধিক্য হইবে ও যত অন্ন প্রযুক্ত 
হইবে ততই ক্রিরার অল্পতা হইবে । এই জন্য পাচ রতি কুই- 
নাইনে জর ন। ছাড়িলে দশরতি কুইনাইন .দওয়1 হইয়া! থাকে। 
. কিন্তু হোমি গপ্ঘাথি মতের আবির্ভাব হইয়া, এ মতের বিপরীত 
সপ্রমান হইল । হোমিওপ্যাথগণ দেখাইয়। দিলেন, বে, উষধের 
মাত্রা অল্প হইপে গুণাধিক্য হয়। হে পদার্থবিদ! তুমি প্রথমে 
কি উহা বিশ্বাস্য ও সম্ভব মনে করিয়াছিলে 1 কখনই না। 
কিন্তু এক্ষণে কার্য দেখিয়া তোমাকে তাহা বিশ্বাস করিতে 
হইতেছে । সুতরাং পদার্থতন বুঝিয়াছ বলিয়! তোমাতে বে 
অভিমান হইরাছিল, তাহ! দূর হইল। তুমি জড়পদার্থাভন্ন আব 
কিছু মান না, কিন্তু তুমি হোসেনখার বাজি দেখিলে, ডেবুন- 
পোট ব্রাদারের আশ্চর্য্য ক্রীড়াসকল দর্শন করিলে, আমেরিকার 
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প্রেততন্ববাদীর্দিগের অদ্ভূত কার্ধ্যসকল দেখিলে বা! শুনিলে 
অলকট সাহেবের যোগবল নিরীক্ষণ করিলে, গণকবিশেষেব্র 
ভবিষাৎ গণনার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তোম[কে বুঝিতে হইল, 
জড়াতিরিক্ত অন্ত কিছু আছে। তাহা সত্য কি মিথ্যা. বুঝিবার 
শক্তি তোমার নাই । তুমি যাহ! দেখ ও যাহা শুন, তাহাই 
বিশ্বাস কর, সুতরাং তোমাকে হতবুদ্ধির স্তর বলিতে হইল, 
এই বিশ্বের বৃহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার এত 
কালের প্রোষিত মত মুহুর্তমধ্যে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এরূপ 
পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্তন কর! কি নিতান্ত নির্বদ্ধিতা ও বাল- 
চাপল্য নহে? সেই জন্য বলিতেছি, যুবকগণ ! সমীচীন-দর্শন 
না করিয়া প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারী হইও না। একাল- 
পর্য্স্ত মহাপঞ্ডিতগণ নিয়ত টিস্তা করিয়া যে সকল কর্তব্য 
অবধারণ করিয়াছেন তাহা! এত ভ্রান্ত নহে যে, চক্ষু নিক্ষেপ- 
মাত্রেই তুষি তাহার ভ্রান্তি দেখিতে পাও । 

যদি ভারতবাসীর শ্বজাতিগৌরব ও আত্মপ্রতায় থাকিত, 
তাহা হইলে ফখনই তাহাদের এন্ূপ মতিচ্ছণন ঘটিত ন1।, 
আত্মপ্রত্যয়শূন্ত হইয়! তাহারা এরূপ অসার ও অপদার্থ হইয়া- 
ছেন যে, স্বজাতীয় অতি উতক্রষ্ট প্রথাকেও অপরৃষ্ট ও যুরোপীয়- 
দিগের অতি অপক্ষ্ট প্রথাকেও উৎকুই বলিয়! বিশ্বাস করেন । 
প্রত্রাব ত্যাগ করিবার সময় জল গ্রহণ করিলে দুর্গন্ধ দূর হয় ও 
স্বাস্থ্য ভাল থাকে, পাশ্চাত্য যুক্তি-অন্থুনরণ করিলেও এ কথ! 
সত্য বোধ হয়, তথাপি উহা জাতীয় প্রথা বলিয়া যুবকগণ 
তর্দবলম্বনে কুষ্টিত হয়েন।'অধিক কি, আর্ধ্যদিগের জাতিসাধারণ 
দান্শীলতা, আতিথেরতা, উপচিকীর্যা, নিষ্কামতা, পিতৃমাতৃ- 


উপমৎহার | ৰ ২৫৯ 


গ্ত ও দাম্পত্যপ্রেম প্রহৃতি অসাধারণ গুণ সকল তাহাদের 
ফট অপকৃষ্ট ও যুরোগীয়দিগের স্বার্থপরতামূলক স্বর্জন- 
উর্পালনবিরতি জ্রীভূতিকে অতি উৎকৃষ্ট বিবেচন। করেন। 
"ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যেঃ যে জাতি পরকাল, 
8ও উশ্বরের জন্ত আপনাদের প্রাণপধ্যন্ত প্রদান করে, 
7 জাতি সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখে, যে জাতি 
খের অন্ন দিয়া অতিথিসেবা করে, যে জাতি প্রত্যেক 
-ৎসব-কার্যে দরিদ্রদিগকে অর্থ ও ভোজন প্রদান করে এবং 
প্রত্যহ অগণিত ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করে, যে জাতির একজন 
/ঙ্গতিসম্পন্ন হইলে অতি দুরস্থ আস্মীক্মবর্সও তদাশ্রয়ে প্রতি- 
পালিত হয়, এবং যে জাতি পিতা মীত। প্রভৃতি গুরুর জন্ক ন! 
£রিতে পারে, এমত কাধ্যই নাই, অধিক কি, যে জাতি যুদ্ধ- 
কালেও অস্ত্রহীন শক্রর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করে না, সেই জাতি-- 
যে জাতির অর্থই এক মীত্র ভদ্রতা ও উন্নতির পরিচায়ক, যে 
জাতি প্রহিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলে, অর্থ ভিন্ন দে 
জাতির ব্যবহারুজীবিগণ পরামর্শনাত্র ও চিকিৎস কগণ ব্যবস্থা- 
মাত্র প্রদান করেন না, যে জাতীক্ মানবগণ কাধ্যক্ষতি হইবে 
বলিয়া অভ্যাগতের সহিত আলাপ করেন না, সেই জাতীয় 
লোকের নিকট হইতে নীতি শিক্ষার চে করে। এ সকল 
কি আত্মতব ও জাতীয় গৌরব-মনভিজ্ঞতার কারণ-নহে? ধদি 
ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিতেন যে, তাহারা যুরোপীননদিগের 
নির্দেশমত অসভ্য কি অদ্ধ সত্য নহেন, বদি তাহার! লানিতেন 
যে, তাঘাদের ধর্দ ওএরীতিনীতি ঘুরো'পীকনদিগের অপেক্ষা উৎ- 
কষ্ট, তাহ! হইলে কি তাহারা৷ এপ ষুরোপীয়দিগের অস্করণ- 
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প্রিয় হইতেন ? না তাহা! হইলে আজি ভারতের এরূপ শোচন 
দশা উপস্থিত হইত ঠ কখনই না। বাস্তবিক আভি্া: 
আত্মগৌরব ও আত্মগ্রত্যয় না থাকিলে মানব প্রকৃত "উঠ 
হইতে পারে ন্বা। আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানবের উন্নতি 
কার্যে পরুবৃত্তিই হয় না। আমি সক্ষম, আমার পিতৃপুরুখে” 
বিপুল কীন্তিকর কার্য্য করিয়াছেন, আমি যখন তাহাদের যস্ত 
তখন অবশ্ঠই সঙ্কল্পিত কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এই বিশ্বা 
থাকিলে মানব যেরূপ উদ্যমশীল হইতে পারে, আমি নিতাখ 
অক্ষম, আম' দ্বারা এরূপ কার্ধ্য হওয়। নিতান্ত অসম্ভব, এর? 
বিশ্বাম থাকিলে কি সেরূপ হইতে পারে? কখনই না। আত্ম 
প্রত্যর ও আত্মগৌরববলে মহারাণা প্রতাপপিংহ রাজাচ্যুত' 
বনবাসী ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াও প্রবলপরাক্রাস্ত আকবব 
বাঁদসাছের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিয়া আপনার সমস্ত সাম্রান্) 
পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আত্মপ্রতায় ও আত্মগৌরব “1 
থাকাতে বঙ্গাধিপতি লাক্ষণ্যসেন নিতান্ত কাপুরুষের স্াঁয় 
বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়। প্রাণ লইয়া! প্লায়ন করিয়া* 
ছিলেন। অতএব হে বঙগযুবকগণ! আত্মতর ও স্বজাতিগৌর 
অবগত হইয়া আত্মগৌরব ও জাতীয় উন্নতিলাভের যত্ব কর। 
নচেৎ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া! সাহেবদিগের অন্থকরণ করিলে 
কিছুই হইবে না। যত দিন আত্মতত্ব'ও জাতীয় গৌরব অব- 
গত ভুইয়া! কার্ধ্যাহুষ্ঠাননিরত না হইবে, ততদিন সহমত সহন্ন 
সভা স্থাপন কর, লক্ষ লক্ষ পত্রিক1 ও পুস্তক প্রকাশ কর, অবি- 
শ্রাস্ত গৃছে গৃহে পথে পথে উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার কর, কিছুতেই 
তোমাদের অভীপ্গিত উন্নতি হস্তগত হইবে ন1। 
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